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মূল 


উৎসর্গ-পত্র। 


সাপটি 


পরম শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীঅময়ানমাইন্চরিত রচয়িত! 
শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের 
প্রাতঃম্মরণীয় দামে 
তক্তিপূত চিত্তে 


এই গ্রন্থোৎসর্গ কর! হইল। 


লেখকের নিবেদন । 


৮ ১ 


& দেখ ভাই রামানন্দ প্রভু কেন এমন হৈল! 
কৃকথা কইতে কইতে মেধ দেখিয়া ঢ'লে পৈল ॥ 
শীস্ব্রপদামোদর । 


আজ বিশ বৎসরের কথা, এক দিবস শ্রাবণের নিশীথে এক হৃধামণুর 
'ভাবগলিত গদৃগদ কষ্ঠে শ্রীপাদ স্বরূপের এই মুক্ণ সঙ্গীত শুনিয়া: 
ছিলাম। সে ক এখন গোলকে। কিন্তু সেই গানের ঝক্কার এখনও 
বাণে লাগিয়া রহিয়ছে। এখনও দৃরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় কোন কে 
বময়ে সেই সুমধুর গোক-সঙ্গীত সহসা জদয়ে প্রবেশ করিয়া এক 
ক্ষণকায় গৌরবর্ণ গ্রীতিমধুর প্রেমমুর্তি সন্াসীর প্রতিচ্ছবি জদয়প্ুট 
আকিয়া দেয়। শ্্ীবিম্প্রিয়া পত্রিকায় এক বংসরকাল যাব প্রত 
সপ্তাহে “ভ্রীপ্রেমমুত্তি সন্ন্যাসী বা জ্রীশ্রীমহ প্রভৃর দ্বিতীয়-স্বরূপ” প্রব 
লিখিত হইয়াছিল। এই গানটাই তাহার বীজমন্ত্র স্বরূপ । কিন্ত প্রবী- 
গুলি যে আবার গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হইবে, ইহ। কখনও মনে করি না 
কিন্ত এখন দেখিতেছি, আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীঘুক্ত বাবু মৃণালকান্তি থে 
দাদ। মহাশয়ের নিরস্কুশ স্সেহে, আমি-অযোগ্য নার শ্রেশিভু 
হইঈলাম। ভালবাসার বিচার নাই, যাহ] হইবার তাহা হইল । বিবি 
ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকায় প্রুফ পর্য্যন্ত ভালরুপে দেখা! ঘটে নাই । 'াব নব 
নী 








ভাষার ক্রটি কতই আছে। শ্রাপাদ শ্ররূপদামোদর ব্রজবসের মধুময 
মুর্ভি। ইহার লীলালোচনা আমার কার্ধ্য নহে। "ম্বরূপ ও মহাপ্রত্্ 
লিখিতে বাসন। করিয়াও লিখিতে পারি নাই। কিন্তু আশার ত অবর্ধি 
নাই, তাই এখনও তংপক্ষে আশা রহিল। বুঝিয়াছি লীলা লেখা 
এছুর কুপাসাপেক্ষ ৷ গ্রমহাপ্রভুর কপাদেশে যিনি তাহার লীলা লিগিবা।র 
ভারপ্রাপ্ত, তিনি মণুর ভাষায় ও সরসভাবে রূপের :লীলামাধুধ্য ব্ণন । 
করিবেন। এই খণ্ডে বৈষ্বশাস্ত্রের রলতত্ব এবং আ্রীপাদ স্রূপের বন্ধু 
শ্বির্য সম্বন্ধে দুই এক্টী বলা হইল মাত্র । 





সৃচী। 


শপ 
বিষর পত্রান্ক। 
শ্ীচরণাস্তিকে ১ 
হেলোদ্ধ,লিত শ্লোক, শ্রীগৌরাঙ্গমহিমা ২। 
এই প্রেমমূর্তি সন্াসীগী কে? ৬ 
শ্রীপুরুষোন্তম আচার্য্য ও তাহার সন্াস ৭। 
নামকরণ ও গুণবত্তার পরিচয় ৮ 


স্বরূপ, দ্বিতীয়ন্বরূপ, স্বরূপদামোদর, দামোদর-স্বরূপ--১৯১ দামবন্ধন 
ও দামোদর ১৩, নিক্ুক্তি ১৪, নুর্তিমান রস ১৫, রসরাজের স্ববপ, দ্বিতীস্ 
স্বরূপ ১৭। 
স্বরূপ ও গ্রীরূপ ১৮ 
যঃ কৌমারহর€" শ্লোক ১৯, পক্রিয়ঃ দোহ্যৎ কন?” শ্লোক ২১, স্বরূপ 
পাদ স্বরূপের রস্তত্ব শিক্ষাপ্তরু ২৭। 
স্বরূপের সখা ২৮ 
শ্রীভগবান আচাধ্য ২৮, একান্তী ভক্ত ৩০, বেদান্তী গোপাল ৩২, 
খরূপের শাসন ৩৩। 
স্বরূপের গ্রন্থ সমালোচনা 
পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নাটক ৩৫, স্বরূপ তীক্ষ সমালোচক ৩৬, শ্রীবূপের 
নাটক-গুণ-বর্ণন ৩৭, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃক্জ নিত্য ৩৯। 
“নাটক সমালোচন। ও মায়াবাদ 
শ্বীভগবদ্বিগ্রহের সচ্চিদানন্মত্ব সংস্থাপন ৪১, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বা- 
মীর সিদ্ধান্ত ৯৩, আ্ীল বলদেব বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের অভিপ্রায় ৪৪, 
্রীমন্তাগবতের শ্লোক ৪৫, মারদ পঞ্চরাত্রের শ্লোক ৪৪, ্রীরিতত্রে 
সিদ্ধাত্ত ৪৮, শ্রীবিগ্রহের দার্শনিক, লক্ষণ ৪৮। 


০০ হৃচী। 
বিষয় পত্রাঙ্ক। 
স্বরূপের সদয় উপদেশ ৫০ 


শ্রীভাগবত ৫৯, শ্রীভাগবতের যোগ্য উপদেষ্টা ৫২, শ্রীগৌরাঙ-ভক্তসঙ্গ 
৫৩, শ্রীশ্রীমহাপ্রত প্রতর উ“দেশ ৫৭ ভক্তমহিমা ৫৮) ভক্তির দার্শনিক তত্র 
৫৮, রা ভক্তি-তত্বনির্ণয় ৫৯, প্রহ্নাদ ও ভক্তমহিমা ৬২, 
অবৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ নিষিদ্ধ ৬৩, শ্রীবাস ও দেবানন্দ পণ্ডিত 
৬৫, দেবানন্দের ভাগধতপাঠে মহাপ্রভুর ক্রোধ ৬৭, ক্রোধে করুণা ৬৮, 
দেবানন্দের প্রতি প্রভুর উপদেশ ৭০, দেবানন্দ ও শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ৭১, 
ভক্তিই ভাগবতের প্রাণ ৭২। 


অনুকূল সমালোচনা ৭8 
সরস্বতী মুখে নান্দীশ্রোক ব্যাখ্যা ৭৩, সচল জগন্নাথ ৭৫। 
মহা প্রভূ ও তাঁর দ্বিতীয়-স্বরপ . ৭৭ 


রে প্রভুর উদ্দণ্ড নত ৭৯, স্বরূপ ও মহাপ্রভুর নৃতা ৮১১ “পছি 
লি” গানের সংক্ষিপ্ত মন্ত্র ৮৩। 
পথ শৃত্য ৮৫ 
যেখানে আনন্দ, সেই খানেই নৃতা ৮৬. ব্রঙ্গাণ্ড নতামষ ৮৭, সী, 
হুই প্রক'র ৮৭, ব্থাগ্রে নর্তন শাস্থীঘ্র ব্ধিসশ্মত ৮৯, মহাপ্রভুর মধুর 
নতা £০. প্রক্তব বাধাভাব ৯২, প্র সকপের প্রাণধন ৯৪ । 


লক্মনী-বিজয়োৎসব ৮ 
রলালাপ ৯৮, উত্সব ১০০ । 
মান ১০১ 


লক্ষ্মীর মান ও ব্রজগোপীদের মান ১০২, সহেতু মান, নিহেতু মান, 

মী নিব শি ১০৩, গ্রীল বিপ্বনাথ চক্রবগু।র টাক।, সাহিদর্পণে মানের 
লক্ষণ ১০, কৌঁপ ও মান ১০৪, সারম্বতালপ্ষারে মানের বিচার ১০৫ । 

ব্রজর মান-রস ১০৬ 

মান কাহাকে বলে ? ১০৫) ধীরা, অনীুরা, বারাধীরা ১০৮ মুগ্ধা» মধ)।) 

প্রগল্ভা ১১৭, স্বকীয়। পরকীয়া ১৯৯, অবিকা সমা! ও মৃদ্বী ১১৯, উদ্দাত্ত ও 


সুচী । ৩/৬ 
বিষয় | পত্রাঙ্ক। 


ললিত মান ১১০, স্নেহ ২২৯, সহেতুক মান ৯২৬ নির্েতুমান ১২৮ 
বাম ও দক্ষিণ! ১৩১। 
স্বকীয়া ও পরকীয়। ১৮২. 
স্্রীকৃষ্ণতত্ব ১৩৩), গোপীতত্ব ১৩৫, নির্মল (গালীপ্রেম ও রসাভাস 
১৩৫ পরকীয়া লক্ষণ ১৩৭, পরকী।সা বিচারে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ৯২৮, 
পরকীয়! বিচারে শ্রীমদ্বি্বনাথ চক্রবস্তী ১৪১, শ্রীল রূপগোত্বামীর সতর্ক - 
শৃচক আজ্ঞা ১3৭। 
॥ রাধাতত্‌ ১৮৪ 
জ্রীরাধা শ্রীকক্ধের স্বরূপ শক্তি ১৪৯, রাধাকৃষঃ একই তত্ব ১৫০, ব্রহ্ম 
'বৈবার্ত শ্রীরাধতত্ব ১৫১, শ্রীরাধা-নামের নিক্ুক্তি ৪৫৩, শ্রীরাধার ষোড়শ 
নাম ১৫৪, স্্রীরাধার প্রেমমাধূর্ধ্য ১৫৬, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার সম্বন্ধে ন্বরূপের 
লিদ্ধান্ত ১৫৭, ভাবালস্কার ১৫৮। 
ভাববিচার ১৬১ 
ভাব, মহাভাব, রূঢ়, অধিরূট, ১৬১১ অনুরাগ ১৬৩, রাগ ১৬৪, 
স্রীজীবের ব্যাখ্যা ১৩৪, রূঢ়, অধিরূট্ ও আসন্রজনতা-হুদূবিলোডন ১৬৫, 
অধিরূঢ় ১৬৭, অষ্টসান্তিক ভাব ১৬৯, অষ্টসান্বিক ভাব ও পাশ্চাত্যদর্শন 
১৭*, সাত্বিকাভাস ১৭৪, ব্যতিচারীভাব ১৭৭, স্থায়ী ভাব ১৭৯, ব্যাভি- 
চারী ভাবের সংখ্যা নিরূপণ ১৮০, ব্যভিচারী ভাবের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণাদি 
১৮৯-_-১৯১, উহাদের অন্তর্ভাব বিচার ১৯২, ভাবালঙ্কার ১৯৩, ২০টা 
ভাবালঙ্কারের বিচার ১৯৪--২*১। 
স্বরূপ ও শ্রীবাস ২০১ 
রমকন্দল ২০৯, মহাপ্রভুর মীমাংসা ২০৫, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য ২০৬, 
স্বরূপের গানে মহাপ্রভুর নৃত্য ২৯৮। 
স্বরূপের দয়া ও ছোট হরিদাস ২০৯ 
ছোট হবিদাস-বর্জ্ন ই১১, শ্বরূপের অনুরোধ ২১৯ প্রক্কৃতি “সম্ভাষণ 
পরাধ ২১৩, স্বরূপের করুণা ২১৫, হরিদাসের আধ্যাত্িক মিলন ২১, 
প্রভুর হৃদয় ২১৮। 


স্‌চী। 


বিষয় পত্রাঙ্ক। 

স্বরূপ ও বিদ্যানিধি ২১৯ 
স্বরূপের বন্ধু ২১৯, বিদ্যানিধি-আকর্ধপ ২২১, বিদ্যানিধির জন্য মহা- 

প্রভৃর ক্রন্দন ২২২, ঠিানিবির চরিত্র ২২৫। 

বিদ্যানিধি ও গদাধর ২২৭ 


ণদাধরের চরিত্র ২২৮, বিদ্যানিধির ভোগবিলাম ২২৯, গদাধরের 
সংশয় ২৩০, বিদ্যান্ধির প্রেমোচ্ছাস ২৩১, গদাধবের অনুতাপ ২৩২, 
গদাধবের প্রায়শ্চিত্ত ২৩৩, মহাপ্রভু ও বিদ্যানিধি ২৩৫, শ্রীভগবানের 
ও ভক্তগণের মিলন ২৩৭; গদাধবের মহ্্-গ্রহণ ২৩৯। 
বন্ধু সমাগম ২৪০ 
মন্্রদাতা ভিন্ন অপরের নিকট পুনর্বার দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ ২৪১, প্রণামে 
যুদ্ধর্গ ২৪৩, ওড়ন ষষ্ঠী ২৪৪, মণ্ডবস্্ বাবার দর্শনে বিদ্যানিধির নিন্দা 
২৪৫, বিদ্যানিধির প্রতি কুপাদণ্ড ২৪৬। 
স্বরূপ ও তাহার শিষ্য ২৪৯ 
শীমদ্দাস গোস্বামীর চবিত্র ২৪৯, সকপের হস্তে সমর্পণ, স্বরূপের রঘৃ- 
নাথ ২৫০, রূপ রঘুনাথের শিক্ষাপ্তর ২৫৩ 
স্বরূপ ও মহরত ২৫৬ 
নদীয়ায় পুরষোন্তম ২৫৭, নীলাচলে মিল্ন,২৫৮, প্রভূর গম্তীরা লীলা 
ও জকপেব সেবা ২৫৯, রূপের নির্ধচন ও ন্শলাচললীলার অবসাল ২৫৯ । 
স্বর্ূপের কড়চা ও শীচরিতাম্বত ২৬০ 
স্বরূপে কড়চা ২৬০, কড়চাষ তত্নির্দেশকধ শ্লোক ২৬০, জ্রীগৌরাঙগ- 
অবতারেরু অন্তস্গ কারণ ২৮১. শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত ২৬১, মহাপ্রভুর রাধাভাবেখ 
সাক্ষী ২৬২. কড়চা বসতত্্ ২৬২, শ্রীচৈতন্যচরিতাযত গ্রন্থের উপাদান. 
সংগ্রহ ২৬৫. গ্রীচরিতামুতের অন্তালীলার বিশিষ্টতা ২৬৭, প্রভুর বিরহে?- 
বাদ ২৬৮, গ্রীল কবিরাজের রচনামাধূর্্য ২৭২, বিরহোন্মাদগ্রস্ত মহাপ্রভুর 
নাবচিত্র ২৭৩, শ্রীচরিতামূতে আলোচিত গ্রন্থের তালিকা ২-৫, শ্রীচরিতা- 
মুতে রসমাধূর্ধয ২৭ শ্রীগৌরাঙগলীলায় প্রবেশ পথ ২৭৮। 








প্রথম অধ্যায়। 


সপ 


শ্রীচরণান্তিকে। 


শ্রীপ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আদি- 
লেন। ভক্তগণের চকোরচিত্ত আবার বহুদিন পরে তাহার শ্রীমুখচন্ছ 
দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইল । তিনি দক্ষিণ হইতে আসির়াছেন, 
চতুর্দিকে এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্রই দূরদেশাস্তর হইতে ভক্তগণ 
নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

এই সময়ে শ্রীকাশীধাম হইতে এক তরুণ সন্যাসী ব্যাকুলভাবে 
নীলাচলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহার মুখখানি কুষ্ণপ্রেমে ঢল 
ঢল, নয়নযুগল সজল, ন্গিক্ধ অথচ অলোকলামান্তপ্রতিভাব্যঞ্জক। মুগ্ডিত 
মস্তক, পরিধানে গৈরিকবন, মুখে সতত মুম্ধুর কষ্চশাম, আর নয়নে 
প্রেমধারা। সন্যাসীর দিপ্রিদিক জ্ঞান নাই, দ্রিবারাত্রি বোধ নাই । 
ইনি সহসা নীলাচলে আসিয়া শ্রীগৌরাঙগচরণমমক্ষে অপরাধীর ন্তায় 
বুষ্ত[ঞ্ুলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমগদৃগদন্বরে ভাঙ্গাভাঙ্গা কণ্ঠে 
একটী অতি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন । তখন তাহার শরীর 
রোমাঞ্চিত হইতেছিল, আর বায়ু-তাড়নে কদলীকাণডের স্তায় বাপিতেছিল্‌। 
ন্রনাশ্র যুক্তামালার স্তায় গড বাঁহিয়। সম্যাদীর উজ্জ্গ বক্ষ পরিসিক্ত 
করিতেছিল। শ্লোকটী পড়িতে পড়িতে এই সুঠাম-দেহ তরুণ: অন্যাসী 
'জ্ীগৌরা ঙগচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। প্রতু তাছাকে ধরিয় 


ঞজ 


২  শ্রীন্বরপদামোদর । 


নিজের বুকে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাশ্রুতে উভয় 
শ্রীমুর্তি তখন পরিসিক্ত, আর উগ্র অরুণ ওঠ কম্পিত হইতে লাগিল, 
উভয়ে উচ্ছ লিত প্রেমে ডুবিয়া পঁড়িলেন”-অচেতন হুইলেন। যেন 
অকম্থাৎ গঙ্গা যমুনার সম্মিলন হইল। তক্তগণুএই ভাব দেখিয়া বিহ্বল 
হইলেন। ইনি যে দয়া-প্রার্থনাহ্চক স্ততি-গ্রোকটী পাঠ করিয়া শ্ীমহা- 
. প্রভুর বন্দনা করিতেছিলেন, তাহা ইহার শ্বরচিত। শ্লোকটী অতি 
'অধুর ও উচ্ছবাসময়, যেন প্দয়া” শবের মন্দাকিনীতরক্গে উচ্ছ লিত। 
সে শ্রোকটী এই 2 
হেলোদ্ধ,লিতখেদয়া বিশদয় প্রোীলদামোদয়া 
শাম্যচ্ছাস্্রবিবাদয়! রসদয় চিত্তার্পিতোন্মাদয়। । 
শশ্বত্তক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুধ্যম্ধ্যাদয়। 
জ্রীচৈতন্ত দয়ানিধে ! তব দয়া ভুয়াদচন্দোদয়া ॥ (১) 
অর্থাৎ “হে জ্রীচৈতন্ দয়ানিধি, তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের 


৯০০ পপপা পাপা পিপিপি শশা ীিশিটিনি 


(১) এই শোকের কাকার ইহার তাব, পুষ্টির তন্য চৈত্তচনতামত হইতে 
কল্সেকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরাও মেই লোভে আকৃঈ হইয়া তাহার 
পন্থার কিখিৎ বেশী দূর অনুনরণ করিতেছি । অমঙ্গল নাশ হনত্বে ঈচতন্যচন্ত' ধের 
খ্কটা গ্রোক এই যে: 

উচ্চে র স্কালয়ন্তং করচরণমহে1 হেমদণ্ড প্রকাণ্ড! 
বাহ প্রেদ্ধতা মত্তাগুব রুল তনু পুখরীকায়তান্ম মূ। 
বিএস্যামঙ্গলদ্রং কিমপি হরি হরীত'মদানন্দন। দে 
বন্দে তং দেবচুড়ামণমতলরসাবষ্ট চৈহগ্চন্দ্রম | 
ইহার সংক্ষিপ্ত মন চৈতন্যচরিত- দত হইতে উদ্ধৃত ক? যাইতেছে যথা ₹-- 
বহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। 
করিয়। কলুষ নাশ প্রেমেতে ভাষায় ' 
প্রেমদান নম্বঙ্গে উচৈতন্থ চন্্রান্ধৃত বলেন :-- 
ৃষ্টঃ স্পৃঃঃ কীন্তিতঃ সংস্থৃতো। ব! 
। দৃরস্থৈরেপ্যানতে] বাদৃতে। বা. 
প্রেন্বঃ নারং দাতুমী শো এক? 
শ্রীচৈতন্তং ৌমি দেবং দয়্ালুষ্‌। 
ধাহার মুর্তি দর্শন ও স্পর্শ করিলে, যাহার গুণমুবাদ কীর্জন করিলে, 


শাশিটপীাি শা  পাাীীদাসপপপীসিপসপশিসি 


জীচরণাত্তিকে !' ৩ 


সর্ধবসত্তাপ দূরে যায়, চিত্ত নির্খল হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের প্রকাশ 
হয়। তোমার দয়ায় শান্সাদির বিবাদ প্রশমিত হয়, এবং উহা চিত্তে 
গাঢ় বস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার সৃষ্টি করে। ইহা হইজেই নিরন্তর 
ভক্তি স্ুখলাভ ও সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা সকল মাধূর্যের সার। 
তুমি কপা করিয়া এ অধমে দয়া প্রকাশ কর।” 

নবীন সন্্যাসী এই স্ততি পাঠ করিয়া কাপিতে কাপিতে মহাপ্রভুর 
শ্রীচরণকমলকর্ণিকাপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রেমাশ্র ধারায় 


বাশ পিপিল 5 শপশাশাশাতিপীশীীপিশা পাপী শী পাশা শশী শশী পাশ 


পাপ ২৮ শপাশাশিশটট পপি পপ স্পস্ঞ্জযাটী 


বাহার উদ্দেশ্য দি দুর হইতে নমস্কার জিন দি ৫ গ্রেমসার প্রদান করির। 
থাকেন, সেই দয়াময় মহপ্রভুকে নমস্কার । 
তাহার দয়] সম্বন্ধে জীচন্্রামৃতত আরও বলেন £-_ 
পান্্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে,ন ন্বম্পরং বাঁক্ষ্যাতে 
দেয়াদেয়বিমর্শকে1 নহি নব। কাল প্রতীক্ষ; প্রভুঃ | 
মদ্যো ষৎ শ্রণেক্ষণ প্রণমনধ্যানাদিন। হুল্ল'ভং 
দত্তে তক্তিরনং সএব ভগবান্‌ গৌরং পরং মে গতিঃ ॥ 
প|পীয়ানপি হীনভাতি রশি ছঃশীলোহপি ছুক্ষশ্ণ।ং 
সীমাপি শ্বপচাধমোহশি সততং হর্বালনাঢ্যোপি যঃ। 
ছর্দেশপ্রভবোহপি তত্র বিহিত বানোংপিহ্ঃসঙ্গতে! 
নগটোহপুযদ্ধত এব যেন কৃপয়। তং গৌরমেবাশ্রয়ে 
অর্থাৎ খিনি পান্রাপাঞ্রের বিচার করেন না, আন্মপর দেখেন না, দেয় অদেয়ের 
ঠা কারন না, কালাদি প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ দর্শন প্রণাম ও ধ্যনাদি দ্বারা 
ভ ৩ক্তিরম ক্ষণমাত্রেই বিনি প্রদান করেন, কেবল সেই গোরহরিই আমাদের 
রি । আঁ শাতকী, হাঁনজাতি, ছুষ্টশ্বতাব, অনীম ছুষ্ষ্্খ চণ্ডাল হইতে অধম। 
নতত ছুর্বামনাধুক্ত, কুদেশবানী এবং অমৎমংসগরণ ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট ব্যক্তিদিগকে 
ধুনি কূপ কিয়! উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গৌরহরিই আমার অ শ্রন্ন। 
প্রভুর দয়ায় শান্ত্রবিবাদ প্রশমন সম্বন্ধে ্ীচৈতন্তচজ্জ!মৃভুবলেন 2 
তরী পুত্রাদি কথাং জছব্বিবঠিণ; শান্তর প্রবাদং বুধ! 
মোগীন্্র! বি্ুহমভুনিয়মর্জরেণং ভপন্তাপনাঃ 
জানাভা সবি (বং ভত্শ্চ যভয়শ্চৈতত্ত চন্দ্রে পরা 
মাবিস্বব্বতি তক্তিযোগ,পদবীং নৈব.স্য আম ভ্রনঃ। 
অর্থ", গতম পরম ভক্তিযোগ পদবী প্রকাশ করিলে পর অস্ত হয রস তির্োহিভ 


জীম্বরধদামোরর ৷ 


বহুন্ধরা পরিসিক্ত করিতেছিলেন। -মহাপ্রভু তখন  উহ্হাকে উঠাইয়। 
আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ ও অচেতন 
হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়। প্রভু বলিলেন,_ 

“তুমি যে আঙিবা আমি শ্বপ্রেহ দেখিল। 

তাল হৈল অন্ধ যেন ছুই নেত্র পাইল ॥” 

শ্রীচৈতন্চরিতামুতে | 
প্রভুর কপামধুর-বচনামৃত শুনিয়া সজলনয়ন সন্গ্যাসী বলিলেন্,”_ 

“প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ। 
তোম! ছাড়ি অন্তত্র গেনু করিনু প্রমাদ ॥ 
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ। 
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞ্ি গেনু অন্ত দেশ ॥ 








হইল! বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা স্ত্রী পুত্রাদির কথা 'বিশ্মৃত হইল, পণ্ডিতের| শান্ত বিচার 
ত্যাগ করিয়া তাহার চরণে আলিয়1! শরণ লইলেন, যোগীর1হুমোগ, তপস্বীরা' তপশ্চর্যা, 
যতিগণ নির্েদত্রক্ষানৃসদ্ধান প্রভৃতি ভ্যা্থ করিয়া! শ্রীতগবানে মধুর প্রেমানন্দে বিহ্বল 
হুইলেন। আর তখন ১ . 
অভূদেগহে গেছে তুমুলহরি-নস্কীন্তনো৷ রবে! 
বভে৷ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্র ব্যতিকরঃ । 
অপি স্রেহে স্বেহে পরম মধুরোতকধ পদবী 
দবীয়স্তান্্যাদশি জগতি গৌরোত্বপ্তরতি ॥ 
অর্থাৎ প্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইলে ঘরে ঘরে নন্বীঞ্নের তুমুল রব উধিত হইল, 
প্রতি দেহই বিপুল রোমাঞ্চ ও প্রেমাশ্র ধারায় শোভিত হইল, এবং বেদের অগৌচর 
মধুর হইভেও মধুর প্রেম পথ প্রকাশিত হুইল। 
ভক্তগণ এই প্রেমমাধূধ্য লাভ করিয়া ব্রচ্মানন্দ পর্যন্ত তুচ্ছ:করিলেন। জপ্রবোধা_ 
নন্দ শ্ীগখদের বচন উদ্ধাত করিয়াই এই বাক্য নপ্রমাণ করিতেছি, যথা £__ 
কৈব্ল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পয়াতে 
হুর্দান্তেন্দ্রিয় কালদপপপটলী প্রোৎধাতদংস্টায়তে। 
বিশ্বং পূর্ণ হুখায়তে বিধিমহেন্্রাদিশ্চ কীটারতে 
যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববভাং তংগোরমেবস্তম; | 
অর্থাৎ ধাহার করুণ -দৃষ্টিরপ-বৈতববিশি্ট বযক্িগণের সম্বন্ধে নির্বাণ মুক্তি নরকের 
যার, স্বর্গ আকাশ কুক্রমের গায়, ইন্দিরগণ উৎখ।তদন্ত কাজসপের তা, জগত পুর্ন 


শ্ীচরণাস্তিকে। ৫ 


মুঞ্ি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে ন! ছাড়িল! 
' কৃপারজ্জ গলে বান্ধি চরণে আনিলা ॥” 

ফলত; শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে এই যুবক উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, সমগ্র 
সংসার তাহার নিকট অসার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তখন তাহার 
স্বকীয় জ্ঞান থাকিলে তিনি সন্ন্যাসের জন্ঠ ব্যাকুল না হইয়া সোজানোজি 
শ্ীশ্রীমহাপ্রভূর চরণের অভিমুখেই ধাবিত হইতেন। কিন্তু তখন সে 
জ্ঞান আর তাহার ছিল না। তাই তিনি নিজকে মহাপরাধী মনে করিয়! 
উক্ত শ্লোকে প্রার্থনা! করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, “তুমি আসিয়াছ, বড় 
ভাল হইল, অন্বব্যক্তি যুগপৎ দুইটা নেত্র পাইলে তাহার যেমন আনন্দ 

হয়, তোমাকে পাইয়া! আমার সেইরূপ আনন্দানুভব হইতেছে ।” 
একান্ত ভক্ত সন্ন্যাীটী ইহাতে বুঝিলেন শ্রীমহাপ্রভ অনেক পূর্ব 
হইতেই তীহার শ্রীচরণান্তিকে তাহাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছিলেন। 
তিনি যে ইহার আগে তাহার জ্রীচরণসমীপে কেন উপনীত হয়েন নাই, 
এইজন্য তিনি নিজকে আরও অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত ভক্তবৎসল প্রভুর স্সেহমধুর বাক্যে অচিবেই তাহার চিত্ত গ্রসন্ 
হইল। অতঃপর তিনি শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করায় প্রেমময় 
নিতাই তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সার্বভৌম ভটাচাধ্য প্রভৃতি 


সপ পাপী সিসি... শি পপশাশ আপ নীল পপি পদিত।  প্ত পাশীপিসপিস | ীপিিসস পলিিসপপীপাশীশিসিি আপি এ পদ পর পাজি 


শ্বখের স্তায় এবং ব্রন্মাদির বৈভব তুচ্ছ রা স্বায় প্রতিভাত হয়, আমর! সেই 
ঈ্গৌরহরির স্ব করি। “ছেলদ্ধ'লিত খেদয়। ক্লোকে এই সকল ভাবের বাঁজ 
নিহিত আছে। 
তরুণ মন্নানীর এই নারগর্ মহ্থাতক্তিপূর্ণ স্ততিটী গৌরভক্ত মাত্রেরই অমূল্য 
একঠহার। ত্বাই এ হলে তৎসময়ের সন্রাপিকুলের মুকুটমণি জীপ্রবোৌধানন্দ লর- 
স্বতীপাদের কতিপয় শোক উদ্ধত, করিয়া আভ্মশোধন করিলাম মাত্র । ফলতঃ 
“হেলোদ্ধ,লিভ থেদয়া” স্তুতি শ্সোক পাঠ করিলে নমগ্র উচন্্রামৃত উদ্ধত করিয়! 
ইহার রম-পুষ্টি করিতে ইচ্ছা হুয়। গ্ই শ্লোকটাতে যে মহশক্তি নিহিদ্ধ আছে, 
ভক্তগণের তাহা অবিদিত নাই! ইহার প্রতিপদই ভক্তি-রসের উদ্দীপক, দ্সা- 
প্রার্থনার ব্যাকুল উচ্ডাস। ভক্তগণের নিকট তরণ নন্যাসীর এই গ্লোকটা ভক্তিনাধনের 
অহাধন্্ বলিগ্নাই উপলব্ধ হয়। 


৬ প্ীত্বরূপদাযোন্ধর | 


প্রধানতম গৌরভক্তগণের সহিত তাহার মিলন হইল। ইনি এই ময় 
হইতে প্রভুর নিত্যসহচররূপে তাহার শ্রীচরণাবিন্দের মকরন্দ আদ্দাদ 
ভোগের অধিকারী হইলেন। 


আতা 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


এই প্ররেমঘুর্তি সন্যানীটী কে? 


এই প্রেমমুর্তি সন্যাসীটী কে, আমরা তাহার' মবিশেষ পরিচয় 
জানি ন[, তবে ছুই একটী কথা বলিব। ্রীপুকযোত্তমাচাধ্য নামক 
একটী বালক শ্রীধাম নবদ্ীপে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যায়ন করিতেন। 
শ্রীধাম তখন ্রস্রীমহাপ্রভুর ভক্তিরসে টলমল হইয়া উঠিয়াছেন। 
পুরুষোত্রম প্রথমত?-শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সৌন্দর্যে ও অসাধারণ পা্ডিত্যে, 
এবং কি-জানি-কেমন এক আকর্ষণে, তদীয় চরণে আকুঞ্ট হইয়া পড়েন। 
পুকুষোত্তমের রূপলাবণ্যে সকলের চিত্ত তাহাব্র প্রতি আকৃষ্ট হইবা- 
ছিল। বালক অতি অল্পকালের মধ্যেই সর্ববিদ্যাপারদণী হইয়া! উঠি- 
লেন। ইহার কোমল হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি-মন্দাকিনীর পুনধারা 
অলোকসাধারণ পাগ্ডিত্যের সংমিশ্রণে এক অপুর্ধ প্রবাহের সৃষ্টি 
করিয়া তুলিল। নম্রতা ও দীনতা তক্তির চিরসহচরী । বিনয়াচছাদিত 
পাণ্ডিত্যে ও অতুলনীয় সৌন্দধ্যে পুরুষোত্তম নবদ্বীপবাসীর গাঢ় শ্রীতি 
আকর্ষণ করিলেন । এতদ্বযতীত তাহার কোকিলকঠবিনিন্দিত কঠরব 
শুনিয়া সকলেই তাহাকে ভাল বাদিতেন। তিনি যখন এই সুধামাধা 
কণ্ঠে গান করিতেন, সে গান শুনিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত হইত । 
শ্রীমান্‌ পুরুষোত্তম নবন্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট সতত সলজ্জভাবে 
বিচরণ করিতেন ১ কিন্তু এক মুহূর্ত তীহাকে না দেধিলেই তাহার জদয় 
ত্ধীর হইত, অথচ লোকে তাহ। জানিতে পারিত ন!। 

যেদিন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতেই পুরুষোস্তমের 


এই প্রেমমূরতি স্াসীটা কে ? চ 


ন্বদয় বিষণ হইয়া পড়িপ, তাহার আহ-র নিদ্রা দূর হইল, তিনি যে 
শান্্রপাঠ এত ভাল বাসিতেন, আর সে গ্রন্থরাশি স্পর্ণও করিলেন না, 
অনবরত তাহার নয়নপ্রাস্ত হইতে অশ্রধার! নিপতিত হইয়া! বক্ষসিক্তু 
করিয়া তুলিতে লাগিল, তথাপি তাহার জ্দয়ের আগুণ নিভিল না। 
গৌরশূন্ঠ নদীয়া পুরুধোত্তমের নিকট বিষবৎ বলিয়া বোধ হইল 
নবদ্বীপ নিরানন্দ, সে কীর্তন নাই, সে হরিধ্বনি নাই, জে প্রেমপ্রবাহ 
নাই, ভক্তগণ মতের স্তায় গৃহে গৃহে পড়িয়া রহিলেন। গৌরবিরহে, 
সমগ্র নদীয়া শোকের অশ্রুতে ডুবিয়া গেল। পুক্ুষোত্তম কিছুতেই 
গৌরশূন্য নদীয়ায় তিষ্টিতে ন। পারিস শ্রীমহাগ্রভুর পথেরই অনুসরণ 
করিবেন বলিষ স্থির করিলেন। এক দিবস কাহাকেও কিছু না বলিয়া 
জদয়ের পুর্ন আবেশে উন্নত্তের হ্যায় শ্রীপুকষোত্তম আচাধ্য কাশী অতি- 
দুখে যাত্র। করিনেন। পুকরুষোত্তমের সংসার-বাসনা একবারেই তিরোহিত 
হইয়াছিল। সন্নযাসিক্ষেত্র বারাণসীর পবিভ্র-সলিলা জাহ্ুবী-তীরের 
স্নানার্থিগণ সহসা একদিন দেখিতে পাইলেন, __একটাী উজ্জ্বলকান্তি তরুণ 
বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক সংমার-বাসন! বিস্জীন করিয়া সন্ন্যাস প্রহণ করিজে 
প্রজ্ঘত হইতেছেন, নাপিত তাহার াচর কেশ মুণ্ডন করিতেছে । সন্গ্যা- 
সার্থিগণের পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে এ ঘৃশ্ঠ নৃতন বা বিম্ম়জনক নহে, 
তথাপি দর্শকমাত্রেরই হ্দত্র ইহাতে বিগলিত হইয়া গেল। .পুরুষোভমেরু 
অস্তক মুগ্ডিত হইল । গঙ্গাজলে স্নান করিয়। তিনি সন্ামবেশোচিত 
একখাঁনি গৈরিক বপন পরিধান করিলেন। তাহার মুখকান্তি দেখিয়। কাশী- 
বাসীর বোধ হইল যেন দ্বিতীয় শঙ্করাচার্ধ্য ভক্তিপ্রবাহ লইয়। কাশীনগররীতে 
আসিয়া উপনীত হইলেন। মন্ত্যামী চৈতন্তানন্দের নিকট ইনি জন্ত্যাস্‌ 
গ্রহণ করিলেন । যথা চরিতাম্বতে-_ 
প্রভুর সন্াস দেখি উন্মত্ত হইয়া। 
সন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী শিয়া ॥ 

নির্ষিগ্ে ও নিশ্চিন্তে ভরীকৃষ্*ভজনই ইহার সন্রা গ্রহণের উদ্দেশ্ঠ, 
হুতরাৎ ইনি যোগপট্াদ্দি গ্রহণ করিলেন না। ইহার সঙ্্যানাশ্রমের না 
হইল, ন্বর্ূপ। | 


তৃতীয় অধ্যায়? 
নামকরণ ও গুণবতার পরিচয় । 


পুক্ুষোস্ম নীলাচলে আসিয়া সাধারণতঃ 'স্বক্কপ” নামেই অভিহিত 
'হুইভেন। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও পম্বরূপ”, কোথাও: 
“দামোদর”, কোথাও “ম্বরূপ-দামোদর”, কোথাও বা “দামোদর-স্বরূপ” 
নামে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের স্থলে স্থলে 
ইহার নামের নিরুক্তি ও পাগ্ডিত্যের পরিচয় হৃত্রবৎ ভাষায় বর্ণিত হই- 
সাছে। যথা-_ 
গুরু ঠাঁই আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে । 
রাত্র দিন কুষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ 
পাগ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কার সনে। 
নিজ্জনে রহেন সব লোকে নাহি জানে ॥ 
কষ্ণজরস তত্ববেত্ত। “দেহ প্রেম রূপ । 
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীস়্ স্বরূপ ॥ 
ধিনি ভক্তসমাজে মহাপ্রভুর পদ্বিতীয় স্বরূপ” বলিয়। প্রতিভাত হইলেন, 
তাহার সন্গ্যাস গুরু চৈতন্তানন্দের হৃদয়ে বুঝি এই ঘটনার পুব্বাভাসের 
অস্ফুট আলোক প্রতিফলিত হইয়াই এই নবীন সন্নযাসীর “ম্বরূপ” নাম 
ব্রাখিবান প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও গুণবন্রের 
পরিচস্ব শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যথ!-- 
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে । টা 
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥ 
ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাদ। 
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ 
অতএব ন্বরূপ আগে কৰে পরীক্ষণ । 
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভৃকে শ্রবণ ॥ 


নামকরণ ও গুণবত্তার পরিচয় । ৯ 


বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ | 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ 
সঙ্গীতে গন্ধব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি । 
দামোদর” সম আর নাহি মহামতি ॥ 
এখানে আমরা শ্বরূপের “দামোদর” বলিয়া একটী নাম পাইতেছি । 
লোকে বলে সঙ্গীতে শাস্ত্জ্ঞান বিনষ্ট হয় । কিন্তু স্বরূপ “সঙ্গীতে গন্ধর্বব 
সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।” এস্থলে ছুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম এক আধারে আশ্রয় 
পাইয্বাছে, ইহা অসাধারণ গুণাশ্রয়ত্বের পরিচায়ক । 
স্বরূপ যে সর্ব বিষয়েই মহাপ্রভুর. “দ্বিতীয় ব্বরূপ”* ছিলেন, ইহা 
হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাহার আরও নামের পরিচয় 
শুনুন । 

, একবার শ্রীত্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরে মহাপ্রভু কঞ্চবিরহে অধীর 
হইয়া আলালনাথে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে গৌড় হইতে শ্রীপ্রভুর 
মুখশশী দেখিবার জন্ত দুইশত তক্ত'নীলাচলে উপস্থিত। কোন কোন তক্ত 
আলালনাথে যাইয়! প্রভুর চরণে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ।। 
এদিকে রাজ! প্রতাপরুদ্রের প্রযত্বে গৌড়ীয় ভক্তগণের থাকিবার' 
বাসার সৃবন্দোবস্ত হইল। সংবাদ পাওয়া মাত্রই দয়াময় মহাপ্রভু; 
ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীভগবানের মহিত তক্তগণের আনন্দ-সন্সিলন হইল! 
ভক্তগণকে মালা-প্রসাদ দেওয়ার জন্ স্বরূপ ও গ্রোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর' 
আর্দৈশ হওয়ায় এই কৃপাদেশে ইহারা বড় জগ হইলেন। তাহার! 
মালা-প্রসাদ লইয়া ভক্তগণকে £বিতরণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক 
হইতে হরিনামের মধুর ধ্বনি উঠিল। ভক্তগণের পরিচয় জানিতে রাজ! 

, প্রতাপরুদ্রের অত্যন্ত কৌতুহল হইল। তিনি শ্রীল সার্বতৌম ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের নিকট ভক্তগণের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন, 
“ভট্টাচার্য! যে দুইজন মাল! বিতরণ: করিতেছেন, এ ছুইজনের পরিচয়, 
আমার আগে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে ।* তদুত্তরে-- 

ভটচাধ্য কহেন-__এই স্বরূপ-দামোদর। 
মহাপ্রভুর ইহে। হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥ 


শীম্বরূপদামোদর 1. 


দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইছা দৌহ! দিঞা। 
মালা পাঠাইয়াছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥ 
স্বরূপের নামের সহিত অনেক স্থলেই “বাখোদর” পদের যোগ আছে। 
এই পদটী কখনও "ন্বরূপ" পদের পূর্বে, কখনওবৰা পরে দুষ্ট হয়। 
যথা ১-. 
ঘামোদর-স্বরূপ গোবিন্দ ছই জনে । 
মাল। প্রসাদ লঞ যায় যাহা বৈষ্ণবগণে ॥ 
ধাহার! শ্রীগৌরলীলার শ্্রীগ্রস্থাদি মধ্যে মধ্যে পাঠ করেন, তাহা" 
দের হয়তো! মনে হইতে পারে প"্দামোদর-স্বরূপ” বা “ন্বরূপ-দামোদর" 
বুঝি পুথক্‌ ছুই ব্যক্তি । প্ধরূপ-দামোদর” বা “ দামোদর-স্বরূপ" নাম 
যেযে স্থলে একযোগে দৃষ্ট হয়, ত২ তৎ স্থলে কেবল “ম্বরূপশ্ই এই 
নামের বাচা। আবার কেবল “দামোদর” বলিয়াও £ইহার নামের উল্লেখ 
আছে। যথা 2-- 
সঙ্গীতে গন্ধব্ব সম শান্তর টনি | 
দ্রামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥ 
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা । 
চরণে পড়িয়া প্রোক পড়িতে লাগিল! ॥ 
শ্ীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ । 
প্রভৃর পাধদগণের মধ্যে আরও দামোদর আছেন, যথা দামোদর 
পণ্ডিত। যখন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকেতন হইতে নীলাচলে 
গমন করেন তখন এই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর .সঙ্গী হয়েন, যথা 
িটৈভচরিতারতে : -. 
নিত্যানন্দ গোসাএঞী পণ্ডিত জগদানন্দ । 
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥ 
এই চারিজন আচার্য দিলা প্রভু সনে । 
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণ ॥ 
এই দামোক্ধ পণ্ডিত প্রতুর নিত্য তক্ত হইয়াও তাহার অতিভাবকবৎ 
ক্মাচরণ করিতেন, সি সায় শাসন করিতেন, প্রহ্ও ইহাকে 


নামকরণ ও. গুপবস্তাক় পরিচয় । নু 


অভিভাবকের স্তায় মান্ত করিতেন । আমরা অন্ত প্রসঙ্গে শ্রীদামোদরের 
পবিত্র চরিত-কীর্ভনে আত্মশোধন করিতে প্রয়াস পাইব। স্বরূপ- 
দামোদর ব৷ দামোদর-স্বরূপ ষে পৃথক ছুই মুর্তি নহেন, এ স্থলে তৎ- 
প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্টা । 
ভ্রীপুরুষোত্তম আচাধ্য সন্যাপাশ্রমে "রূপ" নাম প্রাপ্ত হইলেন। 
এই সময়ে তিনি কেবল “স্বরূপ” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, অথবা! 
তাহার গুরু তাহাকে “স্বরূপ-দামোদর” বা “দামোদর-স্বরূপ” নাম প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহ! ঠিক জানা যায় না। শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে দেখা ষায়, 
সন্্যাস করিল শিখ সুত্র-ত্যাগরূপ | 
যোগ পট না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥ 
ইহাতে বোধ হয় তাহার অন্যাস গুরু বুঝি তাহার কেবল “্বরূপ” 
নামই রাখিয়াছিলেন। এখন কথা এই যে তাহার নামের সহিত “দামো- 
দর” শব্দের যোগ কখন হইল? পুরুষোত্তমে আসিবার পূর্বে কি পরে 
তাহার নামের সহিত “দামোদর” শব্দটা সংযুক্ত হয় ইহাও আলোচ্য। 
শ্ীচৈতন্তচরিতাম্বতে লিখিত আছে-_ 
আর দিন আইলা স্বরূপ-দামোদর । 
প্রভুর অত্যন্ত মন্ত্র রসের সাগর ॥ 
ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে, পুর্ব হইতে ইনি "স্বরূপ- 
দামোদর” নামেও অভিহিত হইতেন। বম্বরূপ-দামোদর” বা “দামোদর- 
স্বরূপ” এইরূপ নামই বা কেন হইল, ইহা জানিতেও পাঠকগণের 
কৌতুহল হইতে পারে । আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দোদয় 
নাটকে যে কথার উল্লেখ আছে তাহাতেই: পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্ত 
*হইবে। এই শ্রীগ্রন্থের ৮ম অঞ্কে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সমাগম-প্রসন্ 
এইরূপ লিখিত আছে । চারিদিক হইতে তক্তপ্রবাহ আসিপ় শ্রী শ্রীমহা- 
প্রভুর চরণ-রত্বাকরে মিণিতেছেন দেখিয়া! সার্বভৌম বলিতেছেন__ 
ভোঃ মিন ইদমতি বিচিত্রম্‌ ! 
যে কেহুপি যাঃ কাশ্চন সপ্রবাহো! 
নদাশ্চ লদ্যশ্চ ভবস্তি ভমৌ 


১২ জীন্বরপক্গামোদর । 


কঙ্তাপি রত্বাকরমস্তরেণ 
কুত্রাপি নাস্থ। নচ সন্িবেশঃ। 

অর্থাৎ *প্রভো, ইহা অতি বিচিত্র, এই জগতে যত নদনদী প্রবাহ 
আছে, এক রত্বাকর ব্যতীত অন্তত্র তাহাদের আস্থা ও সন্নিবেশ হয় না, 
হইতেও পারে না।* ইতোমধ্যে নেপথো ধ্বনি হইল-_ 

“অহো! রসকলবতো৷ ভগবতো বুমাচাধ্যকং 
গ্রহীতুমিব মুর্ততাৎ ব্যধিতভিক্ষুবেশং বপুঃ 
যদেতদবনীতলে সকল এব দামোদর- 

স্বরূপমিতি ভাষতে তদপৃথক্তয়া প্রেমতঃ | 

অর্থাৎ স্বরূপকে দেখিয়া সকলে বলিতেছিলেন “অহো! কি প্রেমমযী 
শ্রীমুত্তি! এই সন্যাসিদেহ যেন রসরাজ শ্রীভগবানের রসাচার্ধ্ের 
মুর্তিমান্‌ অবতার। রসিকশেখর আ্ীভগবান দামোদরের সহিত ইহার 
কোন বিভিন্নত না দেখিয়াই যেন সকলে ইহাকে দামোদর-স্বরূপ বলিয়া 
অভিহিত করিতেছে ।” 

মহাপ্রভু এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, “দামোদর-স্বরূপ নামে কোন 
ব্যক্তি আসিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে ।” এই কথা বলিতে ন! 
ব্লিতেই দেখ! গেল স্বরূপ আকাশ পানে সাশ্রুনয়নে দৃষ্টি করিয়া গদৃগদ 
বাক্যে ধীরে ধীরে “হেলোদ্ধ,লিত” লোক পাঠ করিতে করিতে. অগ্রপর 
হইতে লাগিলেন। গোপীনাথ বলিলেন__ 

“অয়ে শ্রতংময়া চৈতন্তানন্দ শিষ্য; পরমবিরক্তো ভগবস্ভক্তোহতি 
বিদ্বানকশ্চিৎদামোদর-ন্বরূপো নাম, যঃ খলুপ্তরুণ! বততর অতভ্যথিতো হণি 
বেদান্তমধীত্যাধ্যাপয়েতি নচ তচ্চ কৃতবান্। * * * ভগবন্নয়মযং 
শ্রতচরে৷ দামোদর-স্বরূপ$ |” 

ইহাতে স্পষ্টতই প্রতীত হয় যে চৈতন্তানন্দই সম্ভবতঃ ইহার সময় 
ভাব দেখিয়া আনন্দলীলারস-বিগ্রহ দামোদরের রসাচার্ধ্য স্বরূপ মনে 
করিয়া! “্দামোদর-স্বরূপ” নাম প্রদান করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে পাঠক 
ঞ্তগবানের জ্্পমোদর নামটার প্রকাশ সঙ্গন্ধেও একবার স্থরণ করুন । 
জীতগবানের দামবন্ধনলীলা তাহার প্রেমবিবশতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 


নামকরণ ও গণবন্তায় পরিচয় | ১৩ 


: ্্রীভাগবত বলেন-_ 
এবং সন্দশিতাহ্ক্ক হয়িণ! তক্তবস্খুতা ৷ 
* স্ববশেনাপি কৃষ্ধেন যহ্গেদং স্বেশ্বরংবশে ॥ 
নেমং বিরিঞ্চি নভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া। 
প্রসাদ লেভিরে গোপী যত্তত্প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ 
অর্থাৎ হে রাজন্‌। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র । জগদীশ্বর সহিত এই জগৎ, 
তাহার বশবত্তাঁ, তথাপি তিনি এ প্রকারে বন্ধনস্থ হইয়া! ভক্তবশ্ঠতা 
দেখাইয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্র-প্রসন্নতা অন্যান্য ভক্তেরাও পাইয়াছেন 
সত্য, কিন্ত শ্রীষশোদা তাহার যেমন প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, ত্রন্কাদি 
তো দূরের কথা, পূর্ণলক্ষ্মী তাহার অদ্ধাঙ্গিনী হইয়াও সেই প্রসন্নতা 
লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীভগ্বান দামোদর-লীলায় অতি অদ্ভুত র্- 
প্রদর্শন করিয়া রনসিকশেখরতা৷ ও পরমকরুণার পূর্ণ উদ্ধাহরণ দেখাইয়া 
ছেন। রসমাধুর্ধ্য আর কাহাকে বলে, ইহাই রসমাধুরধ্য ! 
তিনি আত্মারাম হইয়াও বৃভুক্ষিতের স্তায়, পুর্নকাম হইয়াও অভক্তের 
তায়, শুদ্ধসত্বশ্বূপ হইয়াও ক্রোধিতের ন্যায় অনম্ত কোটী বিশাল 
বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও চোরের ন্তায়, মহাকাল যমাদির ভয়ম্বরূপ 
হইয়াও নিজে ভীত ও পলায়িতের ন্যায়, এবং অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত 
শ্বধ্যময় হইয়াও দুঃখিত দীন বালকের স্তায় আচরণ করিয়া লীলামাধূর্্য 
প্রকটন করিয়াছেন । 
জ্ীভগবানের দামবন্ধন-লীলার কথা ম্মরণ রি কুস্ত্ীদেবী বিস্ময়ে ও 
আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন-_ 
গোপ্যাদদে তৃয়ি টা রিনি 
যা তে দশাশ্র কলিলাঞ্জন মন্ত্রমাক্ষং 
ব্য়ং নিলীয় ভর়-ভাবনয়! স্থিতশ্তয 
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি | 
অর্থাৎ “হে শ্রীকৃষ্*, দ্ধিভাণ্ড ভগ্ন করার অপরাধে শ্রীযশোদা যখুন 
'তোমাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন ভয়ে ও ভাবনায় তুগ্ কাদিতেছিল, 
আর তোমার নয়নের কাজল চক্ষের জলে গলিযা যাইতেছিল, মে দৃশ্ট কি 


১৪. ' জীন্বক্পদাহোদর | 


মধুর! তুমি সকল ভয়ের ভয়দ্বর্ূপ, আর তোমার এই লীলা! সেই 
জময়ের মুখখানি স্মরণ করিনা] এবং তোমার সেই সময়ের দশা মনে করিয়া 
চিত্ত বিমুগ্ধ হইতেছে ।” এই লীল! হইতেই শ্রীকৃষের “্শীমোদর" নাম, 
প্রকাশিত হয়েন। 
“সচ তেনৈব দায়াতু কৃষেবৈ দামবন্ধনাৎ।” 
হরিবংশ দামোদর নামের সহিত রসমাধুর্যের আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । হরিবংশে লিখিত আছে-_ 
“গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিণীয়তে।” 
গোগীদের এই মোহাগ্ের নামের 'সহিত অনন্ত রসমাধুর্ধ্য বিজড়িত। এই 
রসমাধুধ্যের রসাচাধ্্যমৃত্তিই স্বরূপ, _স্বরূপ-দামোদর বা দামোদর-স্রূপ। 
শ্রকৰি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত মহাকব্যে “দরূপ-দামোদর” নামের 
ব্যাখা পরিষ্কুট করিয়াছেন । এই ্রীগ্রন্থে লিখিত আছে__ 
সতু সন্্যাসমদত্র ভাগ্যবান 
অগমন্ত, রস-স্বরূপতাম্‌ 
ইহ "দামোদর" ইত্যুদীরিতঃ 
ইতি তেন নিরন্থরৎ প্রভোঃ। 
ত্রয়োদশ সর্ছ ১৪৩ শ্রোকঃ। 
পুরুষোন্তমাচাধ্য ফন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়া সন্নাদিকূলের এমধো তিনি 
অদ্তি ভাগ্যবান হইলেন। কেন না, তিনি রস্গরূপত! প্রাপ্ত হইয় 
দামোদর-ক্গরূপ নামে কীণ্তিত হইলেন। এই দামোদর-দকপ নামটা 
কথিত ভাষার সঙ্কোশ্নিয়মে “রূপ” বলিরাই সম্ভবত, সাধারণ 
অভিহিত হইয়া আঠিতেছেন।। ফলত; দীমোদর শন্দটী তদীয় রসাচার্ধয- 
কতার পবিচয়ক-দরূপ | ৃ 
দামোদর-স্বরূপ শ্রীন্রী। হাপ্রভু্ শ্রীচরণতপ্রান্তে থাকিয় কিঃপ্রকারে 
সাহার রসপুষ্টি করিতেনং শ্রীচৈতন্তভাগবতে ও স্তরীচৈতন্যচরিতাযূতে, 
তাহার অনেক নিদর্শন প্র.প্ত হও: যায়। যথঞভরীশ্রী ত্য ভাগবতেশ 
ভাগবত পাঠ গদাধর মহাশয় । 
দামোদর-স্বরূপের কীতন বিষয় | 
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একেস্বর দামোদর-স্বরূপ গুণ গায়। 

বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ 

অশ্রু তর্খব হাশ্ত মূর্ছা পুলক হুস্কার। 

যত কিছু আছে প্রেম ভক্তির বিকার 

দামোদর-স্বরূপের উচ্চ সঙ্থীর্তন। 

শুনিলে না থাকে বাহা, পড়ে সেইক্ষণ। 

দ্ামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত রসময়। 

যার ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়।॥ 

কীর্তন করিতে যেন তুম্থুর নারদ । 

এক প্রভু নাচায়েন কি আর সম্পদ ॥ 

অহনিশি গৌরচন্দ্র সংবীর্ন রঙ্গে । 

বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে ॥ 

পথে চলিতেও প্রভু দ্ামোদার গানে। 

নাচেন বিহ্বল হইয়া পথ নাহি জানে ॥ 

একেশ্বর দামোদর-স্বপ্ূপ সংহতি । 

প্রভু সে আনন্দে পড়ে না জানেন কতি॥ 

দ্রামোদর-স্বরূপ মূর্তিমান রম । তাহার একটা কথায় বা একটা গানে 

রগের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। রস-স্বরূপ দামোদর-ব্বরূপের সঙ্গাত রসের 
বন্যা মহাপ্রভু স্বীয় অনন্ত প্রেমসাগরে আকুল ভাবে ভাসির। চলিতেন, 
প্নবূপ্পের গান শুনিলে মহাপ্রভুর দিধিদিক জল স্থল পাহাড় পর্বত জ্ঞান 
খাকিত না। 

“কিবা জল কিবা স্থল কিবা বন ডাল। 

কিছু না জানেন প্রত গর্জন বিশাল ॥” 

দামোদর তখন গান ছাড়িয়া প্রভুর দেহরক্ষার জগ্ত ব্যস্ত ১হই- 

তেন। প্রভু পথে চলিয়াছেন, সঙ্গে স্বরূপ । প্রতু বলিলেন "স্বরূপ, একটা 
গান কর।” শ্বরূপ গান ধর্েলেন: প্রভুর আর তখন পথ চলা হইল না। 
তিনি ভাবে বিভোর হইয়৷ নাচিতে আরম্ভ করিলেন, বাহাজ্ঞান, বাহাদৃষ্ট 
বিদ্মাত্রও রহিল না। প্রভু রাধাকৃমং-প্রেমার্ণবে ভাসিয়া চলিলেন, পথ 


১৩ শীশ্বরূপদামোদর । 









ছাড়িয়া নাচিতে নাচিতে কস্কর-কণ্টকপূর্ণ স্থানে গিয়া ঢলিয়া পরি 
স্বরূপ আর গান করিবেন কি, “হায় কি হইল, হায় কি হইল" ডু 
অমনি মহাপ্রভুকে ধরিম্না তুলিলেন। অভ্তযলীলার শেষ ঘবাদশ ব্‌ 
মহাপ্রভু উত্তাল প্রেমতরঙ্গে দিবানিশি এইরূপ আহুল থাকিতে 
ভ্রীচৈতন্তচরিতামৃত বলেন__ 
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষ্ণের বিরহ স্ফস্তি হয় নিরন্তর ॥ 
শীরাধিকার চেষ্টা যেমন উদ্ধৰ দর্শনে । 
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥ 
নিরম্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ | 
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় ১বাদ ॥ 
৪ নস সং 
গন্ভীরা ভিতরে বাত্রে নিদ্রা নাহি লব। 
ভিতে মুখ শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ 
মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ । 
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর এই অবস্থার মর্ম সহচর কেবল- শ্রীস্বরূপ ও 
শ্রীরায় রামানন্দ । প্রভুর জদয়ে বিরহযাতনা শতধারায় উথলিয়া উঠে, 
পাছেব! ভক্তগণ্র রেশ হয় এই আশঙ্কায় তিনি আপন মর্ব কথা যথা- 
সাধ্য চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ছুর্বার কৃষ্ণবিরহ-প্রবাহ কিছুতেই 
বারণ মানে না; আর প্রভুর বিরহ-প্রলাপ, অবকদ্ধ উৎসের প্রমুক্ত 
উচ্ছণসের স্তায়, অথবা ঝটিকোৎক্ষিপ্ত সিদ্ধৃতর্গের হ্যায়, সমস্ত দিক বিধ্া- 
বিত করিয়। প্রবাহিত হয়। এই সময়ে শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণকথায় ও স্বরূপের 
গানে প্রভুর উদ্বেগ কিপিং কম হয়, প্রভু একটু ধৈর্যাধারণ করেন । আবার 
যেই রাত্রি উপস্থিত হয়, প্রভু আবার কঞ্চবিরহে অধীর হুইয়া উঠেন। 
দিনমান কোনরূপে কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রিতে প্রভু সে বিরহ বেগে 
একবারেই অবীর*ও অবসন্ন হইয়া পড়েন।« আহা, এই ছাদশ ব২সর 
প্রতুর কষ্চবিরহে আকুল আর্তি ও বিরহ জবালার কথ! মনে করিলে প'ষাণ 
'জুদস্ণও বিগলিত হইয়া যায় । প্রভুর "দ্বিতীয়স্বদপ” এই লীলার সাক্ষী । 


নামকরণ ও গুণবন্তার পরিচ্ষ । ১৭ 


্রীচৈতন্যচরিতমূতেও এইরূপ বর্ণনা আছে £-_ 

যদ্যপ্প অন্তরে কৃষ্ণ বিয়োগ বাধয়ে । 

বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্ত-হুঃখ-ভয়ে ॥ 

উত্কট বিরহ-ছুঃখ যবে বাহিরায়। 

তবে যে বৈকল্য প্রভুর, বর্মন না যায় ॥ 

রামানন্দের কন্ডকথা, তরূপের গান । 

বিরহবেদনায় প্রভু রাখয়ে পরাণ ॥ 

দিনে প্রভু নান! সঙ্গে হয় অন্যমন1। 

বাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥ 

তার সুখ হেতু কাছে রহে ছুই জনা । 

কঞ্খচর্রম শোক লীলায় করেন সান্তনা ॥ 

হৃবল যৈছে পুন্দে ক্চহৃখের সহায় । 

গৌর-সুখ-দান হেতু তৈছে রামরায় ॥ 

পূর্বে যৈছে বাধায় সহায় ললিতা প্রধান। 

তৈছে স্বরূপ শৌসাই বাখে প্রভুর প্রাণ ॥ 

্রীশ্রীমহাপ্রভূ রসিকশেখর, 'অথব| “রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ” 

অথবা শ্রুতির সেই “রসোঠঃ বৈ সঃ)” শ্রীপাদ দামোদর সেই রসরাজের 
দ্বিতীমু ্বরপ । শ্রীকুঞ্ণলীলায় ধিনি ললিতা, গৌরলীলায় তিনিই স্বরপ । 
তাই পুঁজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এখানে স্বরূপের পূর্লীলার নামটার 
ধনি করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমতীর ম্হাবিরহে ললিতার সান্তুনা, 
আর মহাপ্রভুর রাধাভাবের মহাবিরছে স্বব্ূপের সাহচধ্য, প্রেমসেবা ও 
বুসমরী সুসাস্ুনা একবারেই অভিন্ন তত । স্বরূপ সেই ললিতা সখী! 
অতপর এ সম্বন্ধে কিক বিস্তুতরূপে আলোচন৷ কর। যাইৰে। 


উর (হননি 


চতুর্থ অধ্যায়। 


এরা হ০০০০০ 


স্বরূপ ও জ্রীবপ। 


স্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বরখযাত্রার সময়ে শ্রীপুরুষত্তমক্ষেত্রে গৌড়ীয় 
'ক্তগণের শুভ সমাগম হইত । এই সময়ে মহাপ্রভুর মুখশশী দেখিয়া 
ভাহাদের সারা বস:রর বিরহ-জালা নিবারণ হইত, প্রভুর সঙ্গে নৃত্য- 
গীত-উল্লাসে তাহারা এই সময়ে গোলকের সুখ উপভোগ করিতেন । 
বতিপয় ৎগ্র এইরূপে কাটিয়া গেল। অতঃপরে ভক্তগণ দেখিতে 
পাইলেন, প্র বিরহে ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন, 
কুঞষ্চবিরহে পরিমুদিত কোমলের ন্যায় তাহার শ্রীমুখকমল যেন মলিন 
হইয়া যাইতেছে! তিন কখন “কুক, কৃষ্ণ)? বলিয়া হাশ্য করেন, 
চারি পাচ দণ্ডেও সে হাসির বিরাম হয় ন।। আবার যখন কুম্- 
বিরহে রোদন করেন, সে রোদন শুনিলে বনের পশু পাখার 
হঘ্সও ছুষখে গলিয়া যায়। প্রিজন বিব্রহ-বিপধুরা রুমণী যেমন 
বিনাইয়া 'বিন।ইয়া কাদিয়া কাদিয়া আকুল হয়েন এবং শ্পরকে ৪ 
আকু।লত করেন, প্রভু কষ্ণ-বিরহে সেইরূপ রোদন করিয়া এতক্গণেন 
দয় ব্যাকুল করিয়া তোলেন। কাহার সাদ্য সে আতন্তনাদ শুনিয়া স্থির 
থাকিতে পাবে? 

এইবূপে বান জগতের সহিত প্রভুর সম্পর্ক ক্রমেই অন্তঠিত হইয়' 
উ/ঠল, দিবারাত্র বিরহ-উদ্মীদে তিনি একবারে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িলেন। 
ক্ুঞ্ণ-ধ্যানে, কঞ্চ-জ্ঞানে, কঞ্চনামে ও কুপ্গগানে দিন্যামিনী অতিবাহিত 
হইতে লাগিল ।, শ্রীন্লামানন্দ ও তাহাত্র প্রাণের স্বদপ কু্কথায় তাহার 
ন্রিহ-নিপগ্ধ জদয়ের কিযুৎ পরিমাণ সান্ত্রনা করিতে লাগিলেন । 

রথ যাত্রার সময়ে গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিগ়াছেন। তাহাদের মুন ক 
আশন্দ, প্রভুকে লইয়। হারাই সঙ্গীর্ূভন করিবেন, প্রক্তর সেবার জন্ত 


স্বরূপ ও শ্রীরূপ। ১১ 


যেসকল দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছেন, ত২সমস্ত লইয়া ক্রীহার পার্খে 
বসিয়া "এটা সেবা করুন, ওটা সেবা করুন” এইরূপ বলিয়া তাহাকে 
আহার করাইবেন এবৎ তীহার সেবা দর্শন করিবেন। কিন্তু এবার 
তক্তগণ আসিয়া! দেখিলেন, প্রভু যেন কেমন আনমন৷ হইয়া গিয়াছেন, 
তাহ।র শ্রীমুখ-কমল পরিক্নান ও অশ্রজলে গণস্থল পরিপ্লাবিত। এই 
অবস্থায় প্রভু কখন হাসিতেছেন, কখন কাদিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, 
কখন বা নাচিয়া নাচিয়া গাইতেছেন। কিন্তু এই হাসি কান! ও নৃত্যনীতের 
সহিত অপর ভক্ত বা ভক্তগায়কগণের সম্বন্ধ অতি অল্প। 
সম্মুখে শ্রীত্রীজগন্নাথ দেবের রখ । রথের উপর তীমুর্তি প্রতিঠিত। 
তক্তগণ প্রভুর পার্শে। রথের অগ্রে প্র বিভোর হইয়! নাচিতে লাগি- 
লেন, অন্ন শ্রীঞ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমুখচন্দরিমা দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে 
বিভোর হইলেন। প্রভুর হর্ধোহফুল নয়ন-কমল দেখিয়া ভক্তগণের 
মনে হইল তিনি না-জানি-কি হারাণ-ধন পাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়। 
নাচিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভু এক শ্বোক পড়িলেন, সে 
শ্বোকটা এই ৫ 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা । 
স্েচোন্্ীলিত মালতী-হুরভয়ঃ প্রৌটাঃ কদম্ানিলাঃ 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্বরত-ব্যাপার লীলাবিঝৌ 
» রেবা-রোধসি বেতধী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকঠাতে ॥ 
ইহার অর্থ এই যে, কোন এক রমণী নিজ সখীকে বলিতেছেন “সখি, 
মিনি রেবাতটে বেতসতক্রমূলে আমার কৌমার্্য হরণ করিয়া রসের 
খাঙ্গদ প্রদান করিয়াছিলেন, এখন ভাহাকেই আমি পতিরূপে ট্রি ৃ 
সখি, মধু যামিনীতেই তাহার সহিত আমার প্রথম মিলন হয়, এখনও ঘেই 
মণ যামিনী। তখন যেমন উন্মীলিত মালতী ফুলের মৌরভে চতুদ্দিক 
আমোদিত হইয।ছিল, তখন (যেমনকদ-কুহমের গছ লুইয়৷ নুহ মন্দ 
বাদ বহিতেছিল, এখনও সেই সকলি আছে; কিন্তু তথাপি আমার দয় 
মেই প্লেটের বেতন তকুমূলে হুরতসুখ-মস্তোগের জন্য ব্যাকুল 
ছইতেছে |” 


২০ শ্ীস্বরূপদামোদর ! 


এটী সত শ্রীম্ভাগবতের শ্লোক নয়, শ্লোকটী কাব্যপ্রকাশের ৷ 
একী সাধারণ নায়িকার উত্কণ্ঠাজনিত ভাবদ্যোতক শ্রোকটী মহাপ্রভু 
এমন আনন্দতরে নাচিয়! নাচিয়া পাঠ করিলেন কেন, কেহই তাহা বুঝি- 
লেন না, _বুঝিলেন একমাত্র স্বরূপ । স্বরূপ গ্লোকটা শুনিবামাত্রই গান 
ধরিলেন 2 
সেই তো পরাণ নাথ পাইন, 
যাহা লাগি মদন দহন ঝুরি]ুগেনু। 
স্বরূপ এই ধুয়া গাইতে লাগিলেন। প্রভুর দেহ পুলকে কাদম্ব-কুহুম- 
বং প্রতিভাত হইতে লাগিল, বায়ুতাড়িত সাগরের স্তায় ভাব-সমুদ মহা- 
প্রনুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি একবারে বাহাজ্ঞান- 
হার। হইয়া নাচিতে লাগিলেন। স্বন্ঈপের গানে রসের বন্তা-তরঙ্গ উছ- 
লিয়া উঠিল, আর মহাপ্রভু যেন তাহাতে নাচিয়া নাচিয়া ভালিয়। ঢলি- 
লেন। এক ধূয়ায় এক দণ্ড দুই দণ্ড করিয়া দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইয়। 
গেল। পরে প্রভু একটু স্থির হইলেন। কিন্তু এই গ্রোকের বা এই 
ধুয়ার কেহ মন্মার্থ বুঝিতে পারিলেন না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামুে, 
অস্ত্য ধণ্ডে ১ 
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীন্তনে। 
কোন শ্লোক পড়েন ইহা৷ কেহ নাহি জানে ॥ 
সবে এক স্বরূপ গোসাঞ্ী গ্রোকের অর্থ জানে। 
শ্লোকান্ুরূপ পদ প্রভুকে করান আব্বাদনে ॥ 
এবার শ্রীল রূপপোস্বামী রথযাত্রার সময়ে পুরুষোত্তমে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি পার্খে দাড়াইয়া উল্লাস-বিস্ফারিত নেত্রে প্রভুর নৃত্য 
দেখিতেছিলেন। আর “যঃ কৌমারহর:" শ্লোকটীর কি-জানি-কেমন এক 
ঝঙ্কারে তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিতেছিল। ইহার পরে যখন "এই তে 
পরাণনাথ পাইনু” এই শ্রীপদটা গাইতে শুনিলেন, তখন শ্রীরূপ গোস্বামীর 
লেহ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি অবশ ভাবে বাসায় গেলেন। ইহার 
অব্যবহিত পরেই দেখা গেল শ্রীরূপ গোস্বামীর গণ্ডদেশ প্রেমাশ্রুতে ভাদিগনা 
যাইতেছে, আর তিনি অ'পন বাধায় বসিয়া একখানি তালপত্রে যেন কি 


স্বরূপ ও শ্ীরপ। ২১ 


লিখিতেছেন। লেখনীধারণমাত্রই লেখা পরিসমাপ্তি ইইল। তালপত্র খানি 
ঘরের চালায় গু জিয়। রাখিয়া শ্রীরূপ সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন । 

এই সময়ে প্রত ধীরে ধীরে স্রীরূপের বাসায় আদিলেন। শ্রীক্ূপ 
তখনও স্নান করিয়া ফিরেন নাই। স্নানের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে 
শ্রীরূপের সহিত দেখা হইবার ষশ্তাবনা হইলে হয়তো প্রভু আর শ্রীরূপের 
বাসায় না আসিলেও 'পারিতেন। কিন্ত সে সন্তাবনা নাই। শ্রীরূপ 
নিষ্ঠাবান ভক্ত । বিনয় ও দৈন্ ভক্তির ত্গ। শ্রীরূপ বিনয়েব খনি, দীন- 
তাপ আদর্শ তিনি জংকুলোগ্ব ব্রাক্ষণ হইযাও নিজকে যবনাধম বলিষা 
মনে করিতেন। তাহার মনে হইত, যবনের বেতনভোণী কর্ধাচারী হইয়।, 
যধন সংসর্দে কালাতিপাত কবিয়া আমি যবন হইঘ! গিগ়্াছি। কোন 
সাহদে পবিত্র শ্রীমন্দির চা করিব। এইকরপ মনে করিয়া এন্প 
স্রাচন্দিরে যাইতেন না। তাহার দাদা সনাতনের ও এই বতছিল। তিনি৭ 
শীমন্দির স্পর্শ করিতে সাহস করিতেন ন|। এই শেণীর আর একজন 
তক্ত ছিলেন-_পরমারাধা হব্দাস। যথা এাচৈতনা চক্রিতা্তে ৫ 

রি ঠাকুর আবু কূপ সনাতন । 
নথ মন্দিনে লাযান এই তিনজন | 


টা 

তরাহ জগঞ্সাথের উপলভোগের মমঘে এই তিন জনের শ্রীজগন্নাথ 
মন্ৰিরে সমাগম ঃ না। কিন্তু স্সেহময মহাপ্রভু উপলভোগ দর্শন 
কবি! ফিপিয যাইবার সময় ইহাদিগকে দর্শন দিঘ্বা যাইতেন। প্রীরপের 


বায় জ্রীচরণার্পণ করিয়া! প্রভু দেখিলেন আ।রূুপ বাসার নাই । তিনি 
+দব।২ উপরের দিকে চাহিয়। দেখিলেন ঘরের চালে একখানি তালপত্র 
গোজা রহিয়াছে । প্রড়ি তালপত্রধানি বাহির করিয়া দেখিলেন উহাতে 
, একটি শ্লোক লিখিত রহিয়াছে । প্রড় পড়িতে লাগিলেন 7 

প্রিয়ং সোহ্য়ৎ কৃষ্ণ সহচরি কৃরুক্ষেত্রে মিলিত 

স্তথাহৎ সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুথম্‌। 

তথাপ্যন্তঃ খেলন মধুবর*মুরলী পঞ্চমজুষে * 

মনে! মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি। 
এই গশ্রোকটাই শ্ত্রীরপ গৌশ্বামী প্রেমাক্রপূর্ণনেত্রে উচ্ছ সিত হৃদয়ে 


২২ ॥জ্রীন্বরূপদামোদর । 


তালপত্রে লিখিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই 
যে শ্রীরাধা কুকুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহ সম্মিলিত হইলেন, কিন্ত শ্রীবৃন্দাবন 
ছাড়িয়া কুরুক্ষেত্রে 'শ্ীকষ্প-সঙ্গম তাহার পক্ষে তুখকর বলিয়া বোৰ 
হইল না, তাই তিনি ললিতাকে বলিলেন,__“সহচরি, আজ কুরুক্ষেত্রে 
সেই এই প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গন্ুখ লাভ করিলাম, আমিও সেই রাধিকা, 
সঙ্গম-হুখেও কোনও বিভিন্নতা নাই, কিন্তু তথাপি কালিন্দীপুলিন-বনে 
মধুর মুরলীর পঞ্চম রবে সঙ্গম-স্ুখের যে মাধুধ্য অনুভব হয়, এখানে 
সেরূপ কোন তুখের অনুভব হইতেছে না। আমার মন সেই মধুর 
মুরলীর পঞ্চম-রবে ব্যাকুলিত শ্রীবন্দাবনের জন্তই আকুল হইতেছে 1” 

মহাপ্রভু বিশ্ময়াবিষ্টভাবে গ্লোকটী পাঠ করিলেন, তাহার শ্রীমঙ্গ 
পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে শ্রীরপ আসিয়া দেখিতে পাই- 
লেন, ক্বয়ৎ মহাপ্রভু নিবিষ্টচিত্তে তাহার রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছেন । 
শ্রীরূপ সলজ্জভাবে অমনি প্রাঙ্গণে সাষ্টাঙ্গে: দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। প্রভু 
তখন আনন্দে বিভোর হইয়াছেন! তিনি আহুলাদে অধীর হইয়। শ্রীরূপের 
পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, 

“মোর প্রোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে । 
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে ॥” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামত, মধ্যখণ্ড ৷ 

এই বলিয়া প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে ধরিলেন। প্রভুর 
শ্রীনঙ্গ-সঙ্গলাভে শ্রীরূপ মুচ্ছিত প্রায় হইলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু যে নাচিতে নাচিতে ্যঃ টি 
শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মন্সখা এক স্বরূপ ভিন্ন এ শ্লোকের 
মন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। প্রভু শ্রীরপের শ্লোক দেখিয়া 
বিম্মিত হইলেন । বিস্ময়ের কারণ এই যে শ্রীরপ তাহার মনের ভা 
কিরূপে জানিলেন ৭ “্য কৌমারহরঃ” শ্লোকের ভাষা, ভাব ও ছন্দের 
সম্পূর্ন সাম্য রাখিয়া শ্রীরূপ. গোস্বামী ' নিমেষের মধ্যে পপ্রিয়ং সোহ্য়ৎ 
কৃষণ” এই গ্লোক বিরচিত করেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আমুখোদগীর্ণ কাব্য- 
প্রকাশের শ্লোক ও স্বরূপের পদ-গান গুনিয়া মহাপ্রভুর মনের ভাব 


স্বরূপ ও শ্রারপ। ২ 


বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইতঃপুর্ষেও গ্রভু তাহাকে কৃপা 
করিয়াছিলেন। শ্রীক্ূপ মহাভক্ত, মহাকবি। তাহার এই শ্রোকটা 
প্রকৃতই কাব্যসিম্থুর দুললভ ভুধান্বূপ। এই শ্রোকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে 
আটৈতন্তচরিতামূতে এইবপ লিখিত আছে, যথা ;-_ 
যে কালে করেন জগন্নাথ-দরশন। 
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞ্জাছি মিলন ॥ 
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নত্তন। 
তাহা এই পদ মাত্র করেন গায়ন ॥ 
তথাহি পদম্‌। 
"“সেইতো পরাণ নাথ পাইনু, 
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরিগেনু ।” 
এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতী্ন প্রহর ৷ 
কুঙ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥ 
প্রীচৈতন্ত চরিতামত, মধ্যখণ্ড। 
শ্রী্পের রচিত প্রিয় সোহ্যং ক ৯” খোকটা প্রভুর ঠিক মনের 
কথা। প্রভু যাহ! যনে করিয়া “্যঃ কৌমারহরঃ” খোকটা আবৃত্তি করিয় 
ছিলেন, শ্রীরূপ সেই সেইভাব সেই ছন্দ ঠিক রাখিয্া উক্ত শ্রোক রচন। 
করেন। সুতরাং প্রভু বিশ্য়াবিষ্ট হইয়। গ্রেকটী পাঠ করিলেন, পাঠ 
করিয়! প্রেমাবিষ্ট হইলেন। উক্ত শ্রোকের তাপর্ধ্ার্থ প্রকাশ করিবার 
জন্য"শ্রীচৈতন্য চরিতামূত বলিতেছেন ৫-- 
এই শ্বোকের সংক্ষেপার্থ শুন তক্তগণ। 
জগন্নাথ দেখি থৈছে প্রভুর ভাবন ॥ 
শ্রীরাধিকা কু্ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বর্ষশ |, 
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন উ৬%, ॥ 
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন। 
কাহা গেখপবেশ, কা।হা নির্জন বৃন্দাব্ ॥ 
সেই ভাব স্হে কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন । 
খবে পান তধে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥-_মস্ত্যলীল| | 


২৪ শ্রস্বরগদামোদর । 


ভাবনিধি শ্রীশৌরান্ধের কি অদ্ভুত ভাববৈচিত্রা ! ্ীশ্রজগন্নাথদেবের 
শ্রীমর্তি পাঠকগণের অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাথিকা অনন্ত 
মাধুধ্যময় মুরলীধারী শ্রীমদনমোহনের বূপমাবুবী দেখিয়া যেরূপ আকুল 
হইতেন, এই হস্তহীন “্চকা-বকা” মুখ-বিশিষ্ট শ্রীজগন্নাথ নৃত্তি দর্শনে 
মহাপ্রড় শ্রীরাধিকার ন্ঠায় আকুল হইয়া “্য: কৌমারহর”” ফ্লোক পাঠ 
করিয়াছিলেন, আর নয়ন-জলে সাহার শ্রীঅঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছিল 
ই প্রাণনাথকে পাইবাও মন্রে মত সঙ্গ-হুখ-সন্তোগের আনন্দ অনুভন্‌ 
হইল ন1। পবাজবেশ হাতী ঘোড়া মন্ষব্য গহনে? মন মাতিল ন। 
ই গোপবেশ, সেই নির্জন বুন্দাবন-লাভের জন্য হদযেব স্পছ। বলবত'" 
হইয়া উঠিল। শ্রীনপ বাস্তবিক উক্ত ধোকে ম্হাএজর হৃদয়ের ক 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 
শীল সনাতন গোন্দানী জ্রীভাগবতের দশমন্দ্ধত্র ৮২ অধাদের ৩৭ 
হ্রোকের টাকায় ও শোকটার আ্ভাগক্তান্ু নত ভানবে্ৰ ধ্বনি করিব 
জানাতে | পুজাপাদ জীটচৈতন্তিচতিতাঃ এতকারও শীভাগবতের গ শোক 
উদ্দত কঝরিয়।ছেন। তদ্ষথা 25 
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গেছ জুধামপি মনহ্বাদিযাহ সদ। নত ] 
কৃলুক্েত্রে গোপীগণ আ।কুগের মছিত দিলিত হইলে আকিণঃ আহ; 


1 


কন্ড 


দিণন্ষে তর্তজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন । গোগীগণ অতীন প্রেমিক ভাজার 
তততজ্ঞান লইঘা কি করিবেন? গো।পীর। শ্রাকদশনিব্রহ অন্য টি 
পারেন না, এবং ব্রজ ছাড়া অন্তত্র আকখ্রস-মাপুধ্য অনুভব বর 
সমর্থ হযেন না ' বাঁজবেশ হাতী ঘোড়া ও জন-মানব-প্রবাছে 

কল্লোল-কে!ল!হলে তাজ, স্ব চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়ে। ঠাহাব। 
সেইজন্য গোপবেশ ও নির্জন শ্ীবৃন্দাবনে টি মিলনের আকাজ্সদ। 
করেন। এই গ্লোকে বক্তোক্তি দ্বার। তাহারা শ্রীবুন্দাবনে আ্রীকুঞ্চেক 
চরপারবিন্দ-লাভের নিমিন্ত প্রার্থনা £ কুরিতেছেন! উক্ত ঞোকের 


স্বরূপ ও শ্রীরূপ। ২৫ 


বৈষ্ব-তোধিণী টাকায় ণথঃ কৌমারহর$” শ্লোকের ধ্বনি দিয়! শ্রীল 
রূপগোস্বামিপাদের “প্রিয় সোহয়ৎ কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ? 

দ্ধ শ্বোকটা উদ্ধত করা! হইয়াছে । পুজ্যপাদ ঈচৈতন্তচরিতা- 
নৃতকার এই তিনটা গ্লোকই উদ্ধত করিয়। সবিশেষ রসের পুষ্টি 
করিয়াছেন। বূপিক মহানুভব-চক্রবত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহোদয় 
শীল সনাতন গোম্বামিপাদের ব্যাখ্য। অবলম্বনে এই শ্রোকের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহার সার মন্দ্ব এই ষে £_ 

[হু নলিননাভ, ছে অজ্জানধ্ৰান্তভাঙ্গর, আমব। তোমার তত্রক্ঞানানলে 
জলিয়। জলিঘা মবিতেছি। আমরা চকোরী, তোমার মুখ রি টা 
সাথা জ্যোখ্স-স্ুধাই আমাদের জীবনের অবলম্বন। আমরা তত্রজ্ঞান 
পইনা কি করিব? একবারে গ্রাবুন্দাবনে চল। রা গা দ্বার 
আমাদের প্রাণ রাখ । আরও দেখ, যোগেখরগণ তোমার চরণ আয় পীয় 
*দট্যর মপ্যে চিন্তা করেন, কিন্ত আমর। কি তাহ পারি? আমর! উ্। 
নর উপ্ব পার্ুণ করিঘাই পাচির। থাকি) যোগেশরগণ গস্ঠীরবুদ্ধি, 
শাহ'বা তোমার ভীপাদপদ ধ্যান কহিতে পারেন) কিন্তু আমরা একে 
গবল।, তাহাতে আবার বুদ্ধিহীন।, আমুর| কি করিরা তোমার ধান কৰিব, 
তামার চরণ টিভ্ত। করিতে গেলেই আমর। মৃস্ধ। আগরে ভূবিয। 
খাই । আমরা কোন বলে তোমার ধ্যন করিব? তোমার পাদপঞ্ 
চদ্ছ। করিলে লোকে সংদার-সাগর হতে উদ্ধার পায় তাহা অত্য, কিন্ত 
মাহার তোমার বরহ-সমুদ্দে ভামমান, তাহারা তোমার শ্াচরণতরণার 
সঙ্গাব্লম্বন ভিন্ন কিছুতেই উদ্ধাব পায় না। আর আমাদের সংসার 
+দই বাকি? আমর। যে তোমার জন্য শিশুকাল হইতেই সংসার 
ছাডিয়। তোমার বিরহসাগবের অকুল পাথারে ভামিয়! চলিয়াছি। পাদ- 
4. চিন্তার আমাদের কি হইবে? আমরা শ্রীচরণ-সঙ্গ ভিন্ন কিছুতেই 
'দহধারণ করিতে পারিৰ না। যদি বল "দ্বারকায় চল সেই খানেই 
(তামীদের সহিত কেলিবিল্ম ঝরিব।” আমরা তাঙ্কাও পারি না। 
শীবুন্দাবন আমর! বড় ভালবাধি। বৃন্দাবন ছ|ড়িতে পারিব না । তোমা 
এই রাজবেশ, আর তোমার এই রাজধানী,_ইহার কিছুই আমাদের 


২৬ শ্রীস্বরপদাযোদর। 


হৃদয়ে ভাল লাগে না। তোমার পরণে ধড়া, মাথায় চূড়া, আর হাতে 
মোহন বাঁশী, এরূপ দেখিতে আমর] বড় ভালব/মি।” 
শ্রীৰ্প গোম্বামিপাদের তালপত্রে লিখিত 'প্রাগ্ু্ত প্লোকের ইহাই 
ম্খব। শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন £-_ 
রাঁজবেশ হাতী ঘোড়। মনুষ্য গহন। 
কাহা গোপ-বেশ, কাহা নির্জন বুন্দাবন।॥ 
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন। 
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
মহাপ্র্‌ শ্রীকূপের এই শ্লোকে প্রকৃতই বিম্মিত হইলেন। তিনি 
স্বরূপ গোসাঞ্ীকে জিজ্ঞাসা কগি“লন, স্বরূপ, শ্রারূপ আমার মনের কথ! 
কিরূপে জানিল? স্বরূপ বলিলেন, তোমার কৃপা ভিন্ন কে তোমার মনের 
কথা জানিতে পারে! আমার মনে হয় তুমি কোন শ। কোন সময়ে 
ইহাকে কূপ! কারযাছ, নচেৎ তোমার কথা অন্ঠে কি করিয়া জানিবে ? 
মহাপ্রভু । তাঠিক্‌। পুর্বে প্রস্গগে ইহার সহিত আমার যখন 
দেখা হয়, তখন ইহাকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া শক্তি জপ্ণার করি, এবং 
কিছু উপদেশও প্রদান করি। অরূপ রস-বিচারে অতি যোগ্য । তুমিও 
ইহাকে রসের বিষয়ে সবিৎশিষ উপদেশ প্রদান করিবে। 
স্বরূপ। তুমি যে ইহার প্রতি কৃপা করিয়াছ, তাহা আর বলিবার 
অপেক্ষা! কি? এই গ্লোক দেখিয়ই আমি বুঝিয়াছি তোমার অনুগ্রহ 
তিন এরূপ হয় না। “ফলেন ফল-কারণমনুমীয়তে ।” অর্থা২ ফল 
দেখিলেই ফলের কারণানুমান হইয়। থাকে । নৈষধকার বলেন ? 
স্বর্গাপগাহেম মৃণালিনীণ।ৎ 
নালামৃণালাগ্রভুজে! ৬এ'নঃ 
অন্নান্ুরূপাৎ তনুরূপ খদ্ধিৎ 
কাধ নিদানাদ্ধি গুণ[নধীত | 
| ৩য়সর্গ ১৭ শ্লোক ন্ষধ। 
অর্থাৎ দময়ভ্ীকে হংস বলিতেছেন, আমর। ন্বনণ।হ হণ 
কমলিনীর ও দৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করি। সুতরাং ভক্ষ্য বন্ধন 





স্বরূপ ও শ্রারূপ। ২৭ 


অনুরূপ শরীর সৌন্দর্য-সম্পৎ লাভ করিয়াছি, যেহেতু কারণ হইতেই 
কার্য উহার গুণ লাভ করিয়া থাকে ।” শ্রীরূপের শ্লোক দেখিয়াই 
বুঝিয়াছি প্রভুর কৃপা ব্যতীত কখনও এমন শ্লোক বচিত হইতে পারে 
না। গ্রীল সার্বভৌম এবং শ্রীল রায় রামানন্দ মহাশয়ও গ্রেক শুনিরা 
এরূপ অভিপ্রাপ্ুই প্রকাশ করেন । 
যে শ্রীরূপ প্রভুর শক্তি-সঞ্চার-ফলে এইরূপ কবিত্ব ও রসতত্ববিচারে 
পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, স্বরূপ সেই শ্ত্রীকপকেও বিশেষরূপে বসতন্্ 
শিক্ষা দিবার জন্য প্রভু দ্বারা আদিষ্ট হইলেন। যথ| শ্রীচৈতন্ত ৬রত।- 
যুতে £_ 
যোগ্যপাত্র হয় গুঢরম-বিবেচনে । 
তুমিও কহিও তারে গৃঢ় রসাখ,'নে ॥ 
ম্ধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ । 
তৰে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ | 
তুমিও কহিও উহ্ায় রসের বিশেষ ॥ 
অন্ত্যলীল1 ১ম পরিচ্ছেদ । 
জীদামোদর-ম্বরূপ প্রকৃতই যে ব্রস-স্বরূপ ইছ।তে ত।ঙ। আরও স্পষ্ট- 
বপে বুঝা! যাইতে পারে। মহাপ্রতুর কপা আদেশে শ্রীপাদ স্বরূপ রস- 
তন্তাচাধ্য আীরূপেরও রসতত্তব শিক্ষার গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


মে 


স্বরূপের সখা । 


শ্রীপুরষোহমে স্বরূপের একজন প্রিক্তম সখ! ছিলেন, শ্রীভগবান 
আচাবরা। স্বরূপের অন্য সখা শ্রীল পঞবীক বিদ্যামিধি | তাহার কথ। পৰে 
বলিব। ভগবান আচাধ্য এরখর্ধবিলাসের কোমল কোলে লালিত পালিত 
এবং প্রবঙ্গিত হইঘাও বৈকাণোর ঠন্্িমান অবতার বলি জনসমীজে 
ও পরিপুজি দঃ ভগবান আচান্যেব গিত। শতানন্দ খান 
প্রৰ সম্পভির অনীশ ছ্য ন। এই শতানন্দের ডই পুর-োষ্টেতে 
নাম ভগবান আচার্বা ও কনিষ্টের নাম গোপাল ভটাঢারা। খান মহা" 
শয়ের এক পুত্র টি ও অপর পত্র টাচ উপ/ধি লাভ কবিলে 
কি. প্রকারে, এ সম্বন্ধে পাঠকগণেব জনে টি গনিত পা 
আমন! শ্রীগ্রন্ধে এই গ্রন্থের কোন মীমাংন! দেখিতে পাইলাম না এ 
সন্ন্গে যুক্তি-নঙ্গত অন্রমান এই থে শতানন্দের পর্ন পঞ্ুষগণ, মুখলমান 
পাজ-সরকারে কার্বা কর্িন। খান উপাবি প্রাপ্ত হযেন। এখনও অনেল 
স্থলে প্থান” উপাপিপারী ত্রা্গণ দেখিতে পাওয়। ৫ শতাননা 
মভাশস ব্িরী ছিলেন । বিষঘান্রনত পদবীতেই আহার টি 
আসিতেছিল। ক্িন্ক পত্রদের জীবনলেত অন্য পথে পরিচালিত ক 
ভাারা ভিন্ন ভিন্ন পদবাতে জন্সমাজে খ্যাত হইলেন। কনিঠ গ্মুত 
গোপাল কাশীতে ধর্ম শান্কাদি পাঠ করিয়৷ ভটাচাধ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ 
করেন। শ্রীভগবান “আচাধ্য” পদ্দবী প্রাপ্ত হইলেন কেন, এ সম্বন্ধে 
,আমাদের অনুান প্রকাশ করা যাইতেছে ।" ৰ 
শ্রীতগবান শান্সাধ্যায় করিয়া প্রম পণ্ডিত হইলেন, আধ্য-পথে 
তাহার চিত্ত ধাবিত হইল। তিনি বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বন করিলেন। 


হি 


রা 


সি 


স্বরূপের সথা। ২৯ 


যথা চৈতন্যচরিতাম্বতে £-- 
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান আচার্য । 
পরম বৈষ্ব তিহে! হৃপপ্ডিত আধ্্য ॥ 
রী সী মং 
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান। 
বিষয়-বিমুখ আচাধ্য বৈরাগ্য-প্রধান ॥ 
যদিও ব্র/হ্ধণগণের মধ্যে বংশপরম্পরায় “আচার্য” পদবী 
চলিম্না আসিতেছে, কিন্তু এই ভগবান যে আচার্য পদবী লাভ করিঘ্বা- 
ছিলেন তাহ| কেবল তাহার নিজের আচরণে ও পাণ্ডিত্যে। তিনি 
হৃপপ্ডিত, অশেষ শাস্ত্রোধযাপক, আধ্যমার্গানুসারী ও বিষয়-বিমুখ । 
শাস্্ান্নারেই তিনি আচার্ধপদলাভের উপযুক্ত ছিলেন। শাস্মকার 
বলেন 2 
১। আচারে শাসয়েদ্‌ যস্য ম আচার্য উদ্বাহৃতঃ | 
২। উপনীয় তু যঃ শিষ্য বেদমধ্যাপয়েদ্দিজঃ | 
সন্কল্পৎ সরহস্তঞ্চ তমাচাধ্য* প্রচক্ষ্যতে ॥ 
৩। আনম্নায়তত্্ বিজ্ঞানাচ্চরাচর সমাসতঃ | 
যমাদিযোগসিদ্ধতাদাচাধ্য ইতি কথ্যতে ॥ 
ইত্যাদি বচন-প্রমাণে সদাচারাভিজ্ঞ, স্থনিপণ অধ্যাপক ও-আদায়- 
তত্ববিজ্ঞানশীল শ্রীভগবান্‌ খান আচাধ্য পদবাঃলাভের যথার্থ গুণবত্তা লাভ 
করিয়াছিলেন । প্রকৃত আচার্ধোর যে সকল গুণ থাঁকা উচিত, সকলই 
তাহাতে বিদ্যমান ছিল। বিলাসের কোমল কোলে প্রতিপালিত হইয়াও 
ভগবান আচার্ধ কঠোর বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী ছিলেন। যম নিয়মাদি দুশ্চর 
তপশ্চধ্যা দ্বারা তিনি একাস্ত ভগবস্তক্তি লাভ করিয়াছিলেন! তীহারু 
বিষয়-বিমুখতা ও বৈরাগ্যব্রত দেখিয়া শ্রীদামোদর-স্বরূপ তাহাকে আপন 
বলিয়া মনে করিলেন। ক্রমেই উত্ভয়ের যখন গাঢ় পরিচ্ধ হইতে লাগিল 
তখন উভয়েই উভয়কে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। শ্রীভগবান আচা* 
'ধ্যের হুদয় সরল ও সতত সখ্যভাবময়, ব্রজ-বালকদের মত সদানন্দ ও 
্রফুল্ল-ভার, তাহার!সেইরূপঃ উদ্যম ও নিরস্তর সেইরূপ তরুণ তারল্য। 


৩০ শ্ীস্বরূপদামোদর । 


যথা শ্রীচৈতন্চরিমৃতে 2 
সখ্য ভাবাক্রাস্ত চিত্ত গোপ-অবতার । 
স্বরূপ গোসাঞীর সহ সখ্য ব্যবহার ॥ 
কেবল ইহাই নহে । ইনি একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্ত চরণীশ্রিত। সুতরাং 
এতাদৃশ মহাপুরুষ যদ্দি স্বরূপ-গোসাঞ্ীর সখা না হয়েন, তবে আর তাহার 
সখার যোগ্যা কে? শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার শ্রীভগবান্‌ আচার্যের যত 
গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব প্রধান গুণ এই যে £_- 
“একান্তভাবে আশ্রকিয়াছেন চৈতন্য চরণ ৷" (২) 


(২) এক.শু ভাবে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করা ক1হাকে বলে, ক্তি-নিষ্ঠ 
পাঠকগ ণের তাহা ত্বিদিত নাই। অনভিজ্ঞ প1ঠকদিগের দিমিত্ত এই নশ্বন্ধে ছুই 
এন? কথা এখানে আলোচ্য । এঁকান্তিকতা ব। একান্ত ভাব কাহাকে বলে, শ্রীহরি- 
ভক্তিবিলানে ততনম্বন্ধে প্রমাণ আছে। এ স্থলে তাহ! উল্লেখযোগা। তদ্সথ] £_ 

একান্তেন সদ! বিক্ে যন্মান্দেবে পরায়ণাঃ। 
তম্মদেকাত্তনঃ প্রোক্ত! স্তভাগবতচেতসঃ 1 

অর্ধাও "বাহার একান্তভাবে সর্্দা বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নেই প্রতিনিয়ন্ত 
ভাগবত স্ত ঝক্তগণ একান্তী নামে অভিহিত ।” এই একান্ত ভাবটী কি, অন্ত একট 
শ্লোকে ভাহা পরিস্ফুট কর] বাইতেছে, তদ্যথ] £- 

মাধবে। হদয়ং মহাং লাধুলাং হদয়ন্বহ: ! 
মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ 

অর্থাৎ “নাধূগণ আমার হৃদয়, আমি সাধূগণের হৃদয়। সাপুরাঁ আম. ব্যতীত 
আর কিছ্বই জানেন না, আমিও তাহাদিগকে বাতীত আর কিছু জানি না” ফলত; 
সকল পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগহ্দয়ে একমাত্র শ্রীভগব!নের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় 
করাই এঁকান্তিকত]। মন্ত্রী যেমন সংপ/তর হ্দয় প্রেম দ্বার সম্পূরণন্রপে বশীভূত 
করিয়া লয়লেন, দাঁধুগণও একান্ত প্রেমভক্তি দ্বারা! শ্ীভগবানকে তেমনি বশীভূত 
করিয়া! থাকেন। আ্রীভগবান এতাদৃশ ভক্তগণকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন 
ন!। তাহার আযুখের আজ্ঞা এই যে 2 

যে দারাগার পুত্রা গ্কান প্র“ণ'ন বিত্ত মিমং পর 
হি মাং শরণং মাতাঃ কথং ভাং সু মুখমহে । 

 অর্থং “হারা স্ত্রী পুত্র গুহ প্রাঁ॥ ধলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ 
হু-'ছেশ, আমি ভাহাদিগকে কিন্ুপে পরিত্যাগ করিব?” হলতভঃ তক্তজন-প্রিয় 
ভগবানের হৃদয় সততই তাহার একান্ত তক্তগণের অধিকারভূক্ত । 


স্বরূপের সখা । ৩১৬ 


শ্রতগবান আচাধ্য "সমস্ত বিষয় ও সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
একান্ত ভাবে শ্রীগোরাঙ্গ চরণে অনুরক্ত হইয়॥ছলেন। মহাপ্রভুতে, 
তাহার অত্যন্ত আসক্তি-নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে আপন আলয়ে তিনি 
মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। প্রভু আমার সন্্যাসী। 
তাহার আহারের উপকরণ দেখিয়া শ্রীভগবান আচর্যের জুদয়ে সময়ে 
সময়ে বড় দুঃখ হইত। বিশেষতঃ নিষ্টর রামচন্দ্রপুরী প্রভুর সেবায় 
উপচারাধিক্য দেখিলেই কটাক্ক করিতেন। এমন কি প্রভুর গৃহে 
একটা পিপীলিকা দেখিলে রামচন্্রপুতী তত্ক্ষণাৎ প্রভুর সম্মুখে 
বদিতেন "এই যে পিগীলিক! দেখিতেছি, রাত্রিতে অবশ্যই এখানে গুড় 


সপ 





২ একাস্তিকা চারি প্রক রর, তদৃষখ| £ 2 
(১) বাহ ধশ্মের প্রতি অনাদর থেখশ £_ 
সর্ব ধ্যান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অথব1_- 
যদ। যন্তানুগৃছাতি তগবনাআভাবি তঃ। 
সঃ জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্িতাং | 
(২) কর্ম জ্ঞানাদির অশেষ-নিরপেন্ন তা, যেমন £-_ 
সন্তেহনপেক্ষ। মচ্চিত্ত।ঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ | 
নিশ্বমাঃ নিরহদ্বারা শিদ্বন্দা।নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ 
( ৩) বিদ্মত্েও রতিপরতা,১মেমন ৫ 
আপদ্গতস্ত স্তেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
নান্তাত্র রমতে চিত্তং সবৈ ভাগবতো। নরঃ ॥ 
(৪) প্রেণেকপরত। যেমন,__ 
পেব। ময়ীশে কৃত সৌন্দ্থা 
জন্য দেহস্তরু বার্তিকেঘু 
গুহেঘু জায়।আজবাতিমৎস 
ন শ্রীতিযুক্ত1 যাঁবদর্থাশ্চ লোকে । 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ বলিলেন ধাহার! আর্মাঁতে নৌহাদর্য করিয়] তাহাই পরম পুক্ষ'থ 
খলিয়] মনে করেন, এবং আমাতে রতিবশতঃ স্ত্রী পুত্র দেহ গোহা।দিতে রতিবিহন্জ 
হয্নেন ও দেহ্মাত্রানির্ব।হের জন্য যুটবতমাত্র ধনের প্রয়োজন, তাহ!তেই মন্যছ 
থাকেন তাহারাই মহৎ।ু ইহাই একাত্তি-তক্তের লক্ষণ । 


৩২ শ্রীন্বরপদামোদর । 


আন! হইয়াছিল। বিরক্ত মন্াসীর ইন্দিয়লালস। ভাল নয়” প্র 
এইবূপ শাসনবাক্য মমস্তরমে ও নীরবে শুনিতেন, কোনও প্রত্যুত্তর দিতেন 
না। পরস্ত তিনি ইহাতেঅধিকতর কঠোরত| অবলম্বন করিতেন । আচার্য 
এই জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে গোপনে গোপনে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইক়্া নানা উপচারে তাহার দেবা করিতেন |; যথ! শ্রীচৈতন্ত- 
ডরিতানুতে ৮ 

পণ্ডিতগোসাঞ্রী ভগবান্‌ আচাধ্য, সার্বভৌম । 

নিমন্ত্রণের দিন যদি করেন নিমন্ত্রণ ॥ 

তাঁমভার ইচ্ছায় প্রভূ করেন ভোজন । 

তাহা প্রস্তর স্বাতন্ত্য নাহি যৈছে তার মন ॥ 

ভক্তগণে সখ দিতে প্রভুর অবতার । 

যাহা যৈছে যোগ্য তৈছে করেন ব্যবহার ॥ 

কতু ত লৌকীক রীতি যৈছে ইতর জন। 

কভুবা স্বতন্ত্র করেন শব্ধ প্রকটন ॥ 

কতু বামচত্দ্রপুরবীর হন ভৃত্য প্রায় । 

কু তারে নাহি মানে দেখে ভৃত্য প্রায় 

ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর, বুদ্ধি-অগোচর । 

যবে যেই করেন প্রভু সেই মনোহর ॥--অন্তযলীলা | 

সেবাবাদী রামচন্্রপুরীর শাসনে ভক্তগণ মনের সাধে প্রতুকে সেব। 
করাইতে পারিতেন না। তাই আমাদের প্রাণাধিক শ্রীভগবান আচার্য্য 
মধ্যে মধ্যে প্রভৃকে গোপনে নিমন্ত্ন করিয়। লইয়া যাইতেন। একান্ত 
তক্ত শ্রীভগবান আচার্ধোর সেবানুরাগ কি মধুর ও তুন্দর ! 
এই শ্রীভগবান্‌ আচার্যের ছোট ভ্রাতা শ্রীগোপাল ভটাচাষ্ধয 

কাশীতে বেদান্ত পাঠ *সমাপন করিয়া তাহার দাদার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। ভগবান ছোট ভাইটীকে লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন 
করাইলেন। ভগবানের ভ্রাতা গোপালকে দেখিয়া প্রভু বাহিরে বাহিরে 
শিষ্টাচার সম্মত আহ্ুনদ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তেমন 
সন্তুষ্ট হইলেন না! না হওয়ার কারণ এই যে গোপাল তখনও ভক্তি-পথের 


স্বরূপের সধা। ৩৩ 


পথিক হয়েন নাই। তক্তিভিন্ন আর কিছুতেই শ্রীভনবানের পরিতুষ্টি 
হয় না । কৃষ্চতক্তি-বিহনে কিছুতেই প্রভুর উল্লাস জন্মে না। 

গোপাল তাহার অগ্রঙ্গ শ্রীভগবান্‌ আচাধ্য মহান্ুভবের নিকট পুরুষো- 
তম অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কাশী হইতে বেদান্ত পাঠ 
করিয়৷ আপিয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছা, ছেটি তাইটী সকলের নিকট 
পরিচিত হউক। তাই তিনি একদিবপ তাহার প্রিয় সখা দামোদর- 
স্বরূপকে বলিলেন “অভিন্ন জয়, আমাদের গোপাল কাশী হইতে বেদান্ত 
পাঠ করিয়া আসিয়াছে, একবার তাহার মুখে বেদান্তভাষ্য শুন! যাউক 
না কেন ৭” 

কথাটা স্বরূপের নিকট ভাল বোধ হইল না। স্বরূপ রস-ন্বরূপ। 
ভগবান স্বরূপের প্রিয় সখা হইয়া স্বরূপের হৃদয় সম্কক্রূপে বুঝিতে 
পারেন নাই। ম্বরূশের ক্রোধ হইল। স্বরূপের আবার ক্রোধ কি? অন্ত 
কেহ এরূপ কথা বলিলে স্বরূপ সেস্থান হইতে নীরবে চলিয়া যাইতেন। 
কিন্ত ভগবান আচার্য তাহার সথ।। সখার সহিত .সখার রসকোন্দল 
শুনিতে অতি মধুর। ক্বন্পপ, বলিলেন “আমি মনে করিষাছিলাম, 
তোমার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে । এখন দেখিতে পাইতেছি গোপালের 
সঙ্গ করিগ। তুমি কাগ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়াছ । ছি,ছি, ছি। মায়াবাদ 
শুনিতে তোমার এমন প্রবৃত্তি হইল কেন? শঙ্গরের শারারক ভাষ্য ঘোর 
হায়াবাডু। ইহা কি বৈষ্বের শুনা উচিত? যাহাতে সেব্য-সেবক- 
সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়, ক্ষুদ্র জীব আপনাকে 'সোহহং” বলিঘ্বা মনে করে, এষন 
যাযাবাদ কি বৈঞ্চব সাধ করিরা শুনিতে চায়? মাধাবাদ এমনি বিষপূর্ণ 
যে উহা বৈষ্ণবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই বৈষ্ণবত| নষ্ট হয়। যিনি মহা- 
ভাগবত, যিনি শ্রীকম্জকে প্রাণধন বলিয়া মনে করেন, মারাবাদ শ্রবণ 
করিলে সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাসীর মনও ফিরিয়া যায়।” 

আচাধ্য বলিলেন, 'সেকি, কথা! আমাদের চিত্ত কষ্ণনিষ্ঠ। গোপা- 

লের মুখে শাঙ্গরভাষ্য শুনিয়াই চিত্ত বিচলিত হইবে, ইহাও 
কি হয়? শ্রীকষে। আমাদের অষ্টল বিশ্বাস। মায়াবাদে আমাদের কি 
করিবে? ভাষ্য শুনিলেই কি আমাদের হুদযষের পরিবর্তন ঘটিবে ? 


৮৬ 


শু শ্রীশ্বরূপদামোদর । 


স্বরূপ বলিলেন “আচ্ছা, মায়াবাদ শুনিয়া তোমার কঙ্ণনিষ্ঠ চিত্ত নাই 
বা টলিল। কিন্তু তুমি কি করিয়া মায়াবাদ শুনিবে ? শুনিয়া কি'তোমার 
কষ্ট হইবে না? মায়াবাদের মত এই ঘষে, ব্রহ্মচিন্মাত্র, শ্রীতগবদ্‌ বিগ্রহ 
মায়া-কলিত, অজ্ঞানবিলসিত, ভ্রমময় ও অসার। ষড়েশ্বধ্যপুর্ণ প্রেম- 
নিকেতন শ্রীভগবানের সু্বন্ধে এইরূপ কদর্ধ্য অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনিয়া 
তোমার জদয় কি বিদীর্ণ হইবে না ?” 

এই কথায় আচার্য্য লজ্জায় মুখ নত করিলেন, আর কোন উত্তর 
না করিয়া নীরবে আপন ক্রুটী স্বীকার করিলেন। আচাধ্য সেই দিন 
হইতেই বুঝিলেন তাহার স্েহের সহোদর গোপালের সঙ্গ"_তাহার 
পক্ষে কুসঙ্গ-ন্বরূপ । স্বরূপের প্রেম-তিরস্কারে ভগবানের চক্ষু ফুটিল, তিনি 
তাহার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গোপালকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, 
আর গোপালের সঙ্গ করিলেন না। 

শ্রীদামোদর-ন্দরূপ এ স্থলে শান্থরভাষ্যের কথা-প্রসঙ্গে মায়াবাদের 
নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই শ্রীভগবান আচাধ্যকে নীরব করিয়] দিলেন । 
শ্রীভগবান আচার্ধা ভক্ত ও পরুম পণ্ডিত, কিন্ত অতি সরল। মায়াবাদের 
অন্তরালে যে নিদারুণ বিষরাশি রহিয়াছে, তিনি তাহা ভাবেন নাই । 
যে নিত্য-সত্য-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণের আরাধা পদার্থ, 
মায়াবাদের অসার যুক্তি? সেই প্রিয়তম প্রাণারাধ্য পদার্থকে কাল্পনিক 
ও অজ্ঞান-বিজস্তিত করিয়া তোলে । ভক্তের প্রাণে এইরূপ ভগরদবজ্ঞা 
সহ হয় কি? স্বরূপের এই এক কথাতেই শ্রীভগবান আচাধ্য নীরথ 
হইলেন! তিনিও মুহুর্তেই তাহার অসঙ্গত অনুরোধের অযৌক্তিকতা 
বুঝিতে পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 

এই স্থানেই মায়াবাদ সম্বন্ধে কয্েকগী কথার আলোচনা করিয়। 
শাঙ্করভাষ্য-অনভিভ্ঞ পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণ করিতে প্রয়াস 
পাইতাম, কিন্তু পূর্রববঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নাটক-সমালোচনায় শ্রীস্বরূপের 
শীমুখ নির্গত উপদেশ লহরীর আলোকেই সেই ত পাঠকগণের দৃষ্টি 
গোচর হইবে । এক্ষণে সেই প্রসঙ্গের উত্থাপনা করা যাইতেছে । 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 


স্পট 


স্বরূপের গ্রন্থ-সমালোচনা। 


রীশ্রীমহাপ্রভূর নাম এই সময়ে সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। 
নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাহার শ্রীচরণ-সন্দর্শন করিতেন । 
দেশের কবিগণ তাহার মহিমা ও কপা-সন্বন্ধে বাঙ্গলায় ও সংস্কৃত ভাষায় 
কবিতা লিখিতেন । দেবোপাসক মনুষ্য ফুলের বাগানে গেলে তাহার 
প্রিয়তম উপাশ্ত দেবের জন্য যেমন বাছিয়া বাছিয়। ফুল-চয়ন করেন, কবি- 
গণও তেমনি তাহাদের হৃদয়ের ভাব-উদ্যানের সরস ও হুন্দর ভাবগুলি 
নইয়া, সরদ ও হুন্দর ভাবাস্ত্রে উহাদিগকে গ্রথিত করিয়া, কবিতা- 
কুম্থমের মালা গাথিয়া, প্রভুর চরণে অর্পণ করিতেন। এইরূপে ভক্ত- 
কবিগণ কব্তা-কুনুমের হুন্দর গুচ্ছে অথবা কবিতা-কুশ্থম-মালায় আমা- 
দের শ্রীপ্রভূর কুহুম-স্রুকোমল শ্রীচরণকমলের পুজা করিতেন। ধাহার 
যেমন শক্তি, ধাহার যেমন ভক্তি, তিনি গেইরূপ 'ভাব ও ভাষাতেই 
প্রভুর কুপাশচক কাবিতা ও গ্রন্থ লিখিয়া আনিয়া ভক্ত-সমাজে পাঠ করি- 
তেন। প্রতৃর প্রতি অনুরাগ ব্যতীত ইহাতে তাহাদের বিদ্যাবস্তা 
প্রকাশের কোনও অভিসন্ধি থাকিত না। তবে তাহাকে উহা শুনা- 
ইতে হইলে শ্রীদামোদর-স্বরূপের পরীক্ষা ও অনুমোদন ভিন্ন মে আশা 
সফল হইত না। 
*  পুর্দবঙ্গের একজন পণ্ডিত শরশ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত 
হইয়া একখানি নাটক লিখেন। পুর্ব হইতেই শ্রীভগবান্‌ আচার্ধ্যের 
সহিত তাহার পরিচয় ছিল। তিনি নাটক খানি লইয়! শ্রীভগবান্‌ আচা- 
ধোর নিকতনে আসিয়া উনি হয়েন। কৰি প্রথমতঃ নাটক খানি 
ভ্রীতগবান্‌ আচাধ্যকে শুনাইলেন। সেখানে তধন আরও অনেক বৈষ্ণব 
ছিলেন। তাহারা সকলেই এই নাটক শুনিয়া! যারপরনাই শ্রীতিগাভ 
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করিলেন। সকলেরই ইচ্ছা-_মহীপ্রভুকে এই নাটক শুনাইতে হইবে। 
কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি গীত হউক, শ্লোক হউক, আর গ্রন্থই হউক, 
স্বর্ূপের অনুমোদন তিন্ন উহ মহাপ্রভুর শ্রবণ গোচর করাইবার আর অন্য 
উপায় নাই। রসাভাস বা সিদ্ধাস্ত-বিরুদ্ধ কথা শুনিলে মহাপ্রভুর অত্যন্ত 
কেশ হয়। এইজন্য তাহার নিয়ম এই যে যদি কেহ কোন গ্রস্থ, গীত বা 
শ্লোক তাহাকে শুনাইতে ইচ্ছা করেন, পূর্বেই স্বরূপ তাহার বিচার করি- 
বেন। বুসম্বরূপ স্বরূপের অনুমোদিত হইলে প্রভু তাহা শ্রবণ করিবেন । 
যথা শ্ীচৈতন্য চরিতামৃতে__ 

গীত শ্লোক গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে। 

প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ 

স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তার মন। 

তবে মহাপ্রভভ ঠাঞ্ি করায় শ্রবণ ॥ 

বসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ । 

সহিতে না পারে প্রভূ মনে হয় ক্রোধ ॥ 

অতএব প্রত কিছু আগে নাহি শুনে। 

এই ত মধ্যাদ। প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ 
স্তরাৎ দ্রীভগবান আচাধা ক্রৰপের নিকট গিয়া বলিলেন “একট 
কৰি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিয়া আনিরাছেন। আমি 
নাটকখানি শুনিয়াছি, শুনির। সুধী হইয়াছি। গ্রন্থখানি ভালই'হইয়াছে। 
তুমি একবার শুনিয়। অনুমোদন করিলেই মহা প্রহ্ুকে শুনাইতে সাহস 
ভন্কু।” স্বন্ূপ বড় তীক্ষ সমালোচক । স্বক্তপের জানা আছে মহাভক্ত ভিন্ন 
কেহই বিশুন্ধপিদ্ধান্ত সমন্বিত, রসাভানবিহান ্তরীস্রীলীলাত্বক নাটক 
লিখিতে সমর্থ নছেন। তাই তিনি তাহার প্রিয়সখু। গ্ভগবান আচাধোর 
কথায় একটু উপেক্ষা করিয়া বলিলেন “তুমি গোপ-অবতার, তোমার স্বভাব 
অতি উদার, যে-সে কথা, যে-সে গ্রন্থ, যে-সে শ্বোক শুনিলেই তোমার 
ধাভুযাদ হয়। কিন্ত সিদ্ধান্ত ঠিক রাখিয়া, রস ঠিক রাধিয়া লেখা ক্রি 
সকলেরই সাধ্যাকন্ত ? যে-সে কবির কাব্যে যে রদাভাস ও ঙ্গিদ্ধান্ত বিবোধ 
খু ইহাকে আর বিচিত্রতা কি? এই সকল কাব্য শনিষ) 
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নে উল্লাস হয় না প্রত্যুত ক্লেশের কারণই হইয়া থাকে । রস, রসা- 
ভাস, ভক্তি-সিদ্ধান্ত, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও নাটক-অলঙ্কার প্রভৃতিতে 
সম্যক জ্ঞান না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-লীল! সম্বন্ধীয় ভক্তজনশ্রবণযোগ্য নাটক 
লেখা 'অসম্তব। তার পরে শ্রীগৌরা্লীলা তো একবারেই ছুর্গম ও 
রহস্তময়। এ সমন্ধে হস্তক্ষেপ করা সাধারণ কবির পক্ষে একবারেই 
অসঙ্গত। 
যিনি একান্ত ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার যদি কাব্য নাটকাদি লিখিবার উপযুক্ত বিদ্যা ও প্রতিভা থাকে 
তবে তিনিই এই লীলা সম্বন্ধে নাটক লিখিতে পারেন । নচেৎ তাহা যে-সে 
লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্তরঙ্গ না হইলে তাহার কবিতা শুনিয়া 
বড হখের আশা করা যায় না। শ্রীরূপ যে ছুইখানি নাটকের আবস্ত 
করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধ শুনিলেই হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠে।” 
স্বরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়া প্র নাটক-শ্রবণে অনিচ্ছ| প্রকাশ 
করিলেন । 
মনে হইতে পারে শ্রীস্বরূপ নাটক পড়িলেন না, দেখিলেন না, অথচ 
পর্ব হইতেই এইবূপ প্রতিকল সমালোচনার শ্বত্রপাত করিলেন কেন ? 
ইহার উত্তরে প্রথমত এই বলা যাইতে পারে যে স্বরূপ এই কবির বিদ্যা- 
বুদ্ধি সম্বন্ধে হয় তো! পুর্নেই অবগত ছিলেন । দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণের নাম ও গুণগরাম স্বরূপের অবিদিত ছিল না। এই অভিনব 
কবিষ্ন যদিও ম্হাপ্রভৃতে অন্ুরক্তি ছিল সতা, কিন্তু তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত 
ভিন্ন অপরের লেখায রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ-দোষ সংঘাটিত হওয়া 
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তীয়তঃ মহাপ্রভুর শক্তি-সপ্চার ভিন্ন বিশুদ্ধ, 
, সিদ্ধান্তপূর্ণ, রসাভান্বিবর্জিত, মাধ্যময়, শ্রবণসৃখদ, কাব্য শ্লোক ব! 
গীতিক1 রচিত হওয়! একবারেই অসন্তব, ইহাও স্বর্ূপের বিশ্বাস ছিল। 
শরীরূপের “প্রিয় সোহয় কৃষ্ণ” শ্লোক দেখিয়া'্বরূপ বলিয়াছেন-_ 
_-ঘুব এই শ্লোক দেখিল। 
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহু জানিল॥ 
মহাপ্রভুর কৃপা ভিন্ন বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-সম্ন্িত ভক্তিরসাত্বক কাব্যাদি 
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রচনা করা অসম্ভব, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ তক্তগণ এইরূপ মনে করিতেন। 
তাই শ্রীরূপের নাটক শুনিয়া রায় শ্রীরামানন্দ বলিয়াছিলেন-__ 
তোমার শক্তি বিনে জীবের নহে এই বাণী । 
তুমি শক্তি দরিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥ 
তছুত্তরে প্রভু বলেন পপ্রয়াগে ইহার সহিত আমার দেখা হইয্াছিল ৷ 
ইনি অতি গুণবান্‌। সেখানে ইহার গুণে আমার হুদক্ মুগ্ধ হয়। রসের 
প্রচার করিতে হইলে এইরূপ কাধ্য-প্রসঙ্গেরই প্রয়োজন। তোমরা 
সকলেই কৃপ! করিয়া ইহাকে এই বর দাও যেন তোমাদের বরে ইহার 
ব্রজলীলা-প্রেম্রস-বর্ণনে অধিকার জন্মে ।” 
রসের প্রচার করিতে হইলে দিদ্ধান্তাবিকদ্ধ, :মাধুর্ধ্যমনঘ, প্রত রস- 
ময় কাব্যের প্রচার একান্ত প্রয়োজন ইহা! শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি । 
শ্রীরূপের নাটকের কথ উল্লেখ করিয্বাই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন-_ 
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার ৷ 
এঁছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ 
শ্রীভগবান্‌ আচার্ধোর নিকটে ও শ্রীব্বরূপ শ্রীরপের &ঁ ছুই নাটকের 
কথাই উল্লেখ করিয়া বলিলেন-__ 
রূপ যৈছে ছুই কাব্য করিয়াছে আরন্ত । 
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥ 
এই ছুই কাব্যও সর্বপ্রথমে শ্রীষ্বরূপের নিকটেই উপস্থিত' কর! হয় । 
প্রথমত শ্রীন্ঘরূপই ইহার রসাম্বাদন করিয়! পরে £রসগ্রাহী বৈষ্ণব-সমাজে 
উপস্থিত করেন। পরমরসিকচড়ামণি শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট এই 
গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীম্বরূপ যাহ!” বলিঘাছিলেন শ্রীচৈতন্তামৃত উহ! 
এইরূপ লিখিত আছে__ 
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে 
ত্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে 
আরম্তিযা৷ ছিল! ) এবে প্রভু আজ্ঞ। পাঞা 
ছুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয় । 
বিদ্ধ মাধব আর ললিত মাধব । 
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প্রভুর কিরূপ আদেশে শ্রীরূপকে দুইখানি পূথক নাটক করিতে 
'হইল, এখানে সে কথার উল্লেখ করা যাইতেছে । তাহার কুপাময় আদেশ 
এই যে-_ ৫ 
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। 
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কু না যান্‌ কাহাতে ॥ 
মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্যই মহা প্রমাণ। কি উদ্দেশ্টে তিনি এই 
বাক্য বলিলেন বুদ্ধিমান লোক আপন কল্গনাবলে তাহার একটা যুক্তি 
দিতে পারেন, অপরে বুদ্ধিবলে সে যুক্তি বিনঞ&ও করিতে পারেন, কিন্তু 
সেই সকল যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা না করিয়া! তাহার শ্রীমুখের আদেশ 
বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করাই আমাদের কর্তব্য কর্্ম। মহাপ্রভুর শ্ীমুখ- 
নিত এই আদেশ সম্বন্ধে, শাস্সীয় প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়, 
তদ্যথা-_ 
কষ্ণোন্োষত্মস্তূতো যস্ত গোপেন্রনন্দনঃ 
বৃন্দাবন পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি । 
কেহ কেহ বলেন শ্ত্রীকষ্চকে ইহাতে সীমাবদ্ধ করা হয়। যিনি 
সচ্চিদ্বানন্দ নুত্তি পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত হয়েন, অসীম 
অনন্ত হইয়াও যিনি সচ্চিদানন্ববিগ্রহে সমীম হইয়। বিরাজ করেন, 
হার সীমাবদ্ধত। ও অসীমতা৷ মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অবিতর্্য । কিরূপে 
কি ভাবে সিদ্ধ ভক্তগণের নিকট তাহার লীলারসের পুষ্টি হয় তাহা তিনিই 
জানেন, আর তাহার নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণই জানেন, উহা! অপরের ছুরধি- 
গমা। 
আধুনিক শিক্ষিত ও উদ্ারচরিত ব্যক্তিগণ উদার ধর্ম প্রচার করিতে 
যাইয়া এই কথায় কি মনে করেন্খ আমরা তাহা জানি না, কিন্তু প্রভুর 
: একান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীরপকে এই আদেশ মানিয়। পৃথক্‌ নাটক রচন। করিয়! 
বসাভান দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধাবস্থার 
তত্ব কথা। বহির্জগতের মতামষ্ঠের সহিত এ কথার কোন সম্পর্ক নাই । 
রসের এই সকল হুক্ষাতত্ব স্বরূপ ও মহাপ্রভুর কৃপা ভিন্ন জানিবার আর 
অপর উপায় নাই। তাই শ্রীরূপ যে-সে কবির কাব্য এইরূপ উপক্ষার 
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বিষয় ও শ্রবণের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। হুতরাং তিনি তাহার 
প্রিয় সখা শ্রীভগবান্‌ আচাধ্যের আশ্রিত কবির নাটক খানি পাঠ করিতে 
তত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিস্তু আচার্য কিছুতেই ক্ষান্ত 
হইলেন না। তিনি/বলিলেন, “তুমি শুনিলেই ভালমন্দের বিচার হইবে ।” 
এইরূপে তাহার সখার্‌ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বরূপ তক্ত- 
সমাজে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। 


সপ্তম অধ্যায়। 


১৫ 


নাটক সমালোচন। ও মায়াবাদ । 


শ্ীস্বক্ূপ-দামোদর আজ পূর্ববন্গীয় ব্রাহ্মণের নাটক,পরীক্ষী করিবেন, 
ভক্তগণ নিরতিশয় আন্ভাদ্দ সহকারে এই জন্য সমবেত হইলেন । 
শ্ীশ্রীমহাপ্রত্ুর লীলা-ব্র্ণনই নাটকের বিষয়, তুতরাৎ ভক্তগণের জুদয়ে 
ভ্ী নাটক-শ্রবণের নিমিস্ত যেন অ'্নন্দ আর ধরিতেছে না। যথাসময়ে 
তরীন্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাটক-প্রণেতা ত্রাঙ্গণ অতীব ব্যগ্ 
ভাবে স্বরূপকে প্রণাম করিলেন। স্বরূপ বলিলেন “তোমার নাটকের 
নান্দী শ্লোক পাট কর, শুনি। 
কবি পড়িতে লাগিলেন £- 
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগনাথসংজ্ে 
কনককুচিরিহা ত্বন্তাততাৎ যঃ প্রপন/। 
প্রক্ুতিজড়মশেষৎ চেতপরন্নাবিরামীৎ 
স দিশতু তব ভব্যৎ কৃষ্ণচৈতন্তাদেবঃ | 
শ্রোকটা শ্রবণ করা মাত্রই এক স্বরূপ ব্যতীত সকলেই এক বাক্যে 
এই শ্লোকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন? স্বরূপ কিছুকাল নীরব থাকিয়৷ 
ষেন্‌ একটু অসন্তষ্ট ভাবে বলিলেন, “ওছে শ্লোকটার ব্যাখ্যা কর, 
শ্রকবার শুন। যাউক।” স্বরূপের আদেশ পাইয়া কবি এই শ্লোকের বে 
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ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মন্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত 
আছে, যথা. 

কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর-শরীর । 

চৈতন্ঠ গোসাঞ্রী তাহাতে শরীরী মহাধীর ॥ 

সহজ জন্য জগতের চেতনা করাইতে। 

নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবিভূতি ॥ 
অর্থাৎ ম্বভাবতঃ জড় ও অশেষ বিশ্বের চৈতন্য উৎপন্ন করিবার নিমিন্ত 
প্রকুল্প কমলের ন্যায় নয়নযুগলশীল শ্রীজগন্নাথ নামধেয় দেহে যে কনক- 
কাত্তি শ্রীকৰ্কচৈতন্ত আত্মার স্বরূপ হইয়া আবিভরতি হইয়াছিলেন, সেই 
কুষ্চৈতন্তদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন । 

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই জস্তষ্ট হইলেন, কিন্তু স্বরূপের :মুখে অস- 

স্ট্টির চিহ্ন স্পষ্টতঃই প্রকাশ পাইল। স্বরূপ ইহাতে অত্যন্ত ছুগ্ভথিত 
হইলৈন। তিনি রুষ্ট হইয়! বলিলেন “মূর্খ, এই বুঝি তোমার নাটক 
লেখা ? এই শ্লোকে তুমি যে কি ঘোরতর অপরাধ করিয়া রাখিয়াছ তাহ 
কিছুমাত্র বুঝিতে পার নাই ।” যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে-_ 

“পুনীনন্দ চিংস্রূপ জগন্নাথ রায়। 

তারে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় ॥” 

মহাপ্রভুর ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রোীভগঘান্‌ বলিয়াই 

অবধারণ করেন । *শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞক দেহে গ্রীক চৈতন্য আত্মন্বরূপে 
প্রকটিত হইয়াছিলেন” এই কথায় শ্রীঘুর্তিকে জড় বলিয়া আরোপিত কর! 
হইয়াছে । তাই স্ররূপ কুষ্টভাবে বলিলেন *্রীজগন্নাথকায় পূর্ণানন্দ ও 
চিতন্বরূপ । উহাকে তুমি প্রাকৃত, জড় ও নশ্বরকায় বলিয়া কল্পন। করি- 
যাছ। প্রাকৃত দ্রেহে যেমন আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সচেতন করে, 
পু্ানন্দ চিত্স্বরপ জগন্নাথদেহ-সম্বদ্ধেও সেইরূপ কল্পন|! করা ঘোরতর 
অপরাধ । ইহাতে যে কেবল এক জগন্নাথের স্থানে অপরাধ হইয়াছে 
তাহা নহে, মহাপ্রভুর নিকটও তোমার গুরুতর অপরাধ হ্য়াছে।” 

পূর্ণ ষড়েস্বর্ধ্য চৈতন্য ব্বয়ং ভগবান। 

তারে কৈলি ক্ষু্জ জীব স্ফুলি্গ সমান ॥ 
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কোন দেহে প্রবেশ করিয়! উহাকে সজীব করা ক্ষুদ্র জীবাত্বার কাধ্য ' 
কিন্তু মহাপ্রভু পূর্ণষড়েস্ব্ধ্যশীল, তিনি চিদানন্দদেহে স্বীয় ত্রশ্বর্যে স্বীয় 
মহিমায় স্বপ্রকাশ। ক্ষুদ্র জীবাত্মার স্ঠায় তিনি অপরদেহ অবলম্বন করিয়া 
প্রকটিত হইবেন কেন ? ক্ষুদ্র জীবাত্ম! কর্্রফলে প্রাক্কৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া! 
উহাকে সচেতন করে । জীব-জগতে এই জন্য দেহ-দেহীর তে বহি- 
য়াছে। দেহী চলিয়া গেলে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া থাকে । তদ্যথ। 
শ্রীমস্তগবদগীতায়__ 
সাংসি জীর্ণাণি যথ! বিহায় 
ন্বানি গৃহগাতি নরোহুপরাণি 
তথা শরীরাণি বিহায় জীণ! 
ন্তানি সংযাতি নবানি দেহী । 
অর্থাৎ মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নতন বন্্ সমূহ 
গ্রহণ করে, তদ্রূপ জীবাস্ব! জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নৃতন দেহ 
গ্রহণ করেন। 
কিন্তু শ্রীভগবান্‌ স্বরাট। তিনি স্বরূপ-শক্তি-বিশেষে এই প্রপঞ্চে 
প্রকটিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদদ জীবাতার হ্যায় তাহাকে অপর 
দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি যেমন আনন্দ স্বরূপ, তাহার দেহও 
তদ্রপ। এই জন্যই “ঈশ্বরঃ পরম: কুন্ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ” বলিয়া! 
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে ৷ বরাহপুরাণ বলেন-__ 
ন তশ্ প্রাক্ুতা মূর্তি মেদমজ্জাস্থিমন্তবা । 
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতোঃবিভূঃ ॥ 
শ্রীভগবৎ জন্দর্ঠে লিধিত আছে ৮ 
শ্রীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দ, সুতরাং শ্রীভগবদ্িগ্রহ সচ্চিবানন্দরূপ্‌। 
চিদ্রপ শ্রীবিগ্রহ নিত্য, বিভু সব্ধাশ্রয়, স্থল সুক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তর 
অতিরিক্ত, প্রত্যগ ব্বূপ, স্বপ্রকাশ, সর্ব তিসিদ্ হৃতরাৎ পরম তন্বরূপ। 
শ্রীমত্তাগবতে খয়ত দেব বলিয়াছেন 
ইদ্বং শরীরং মম তাবৎ 
তত্বৎং হি মেন্দয়ৎ যত ধন্ম 
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পৃষ্টে কৃতো মে যদধন্ম আরাদ্‌ 
অতোহি মামৃষভং প্রাহু রাধ্যাঃ 
অর্থাৎ হে পুত্র! আমার মনুষ্যাকার এই শরীর অতীব ছুবিভাব্য 
ইত্যাদি। এই উপলক্ষে ষটসন্দর্ভকার পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 
বলেন £--“নন্বেবং খষভদেবস্তাপি বিগ্রহে তাদ্বশতাচে কিমুত স্বয়ং 
ভগবতঃ” অর্থাৎ খষভ দেবের দেহের সম্বন্ধেই যদি এই কথা হয়, 
তবে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ধিগ্রহের আর কথা কি? শ্রীতগবানের অংশাদির 
্রীমূর্তি সম্বন্ধেও শ্রীভাগবত বলেন-_ 
সত্যঙ্জানানন্তানন্দমাব্রৈক রসমূর্তক়ঃ 
অন্পৃষ্ট ভুরি মাহাত্ম্য অপিহ্যপনিষদ্দ শাম্‌। 
হে মহারাজ! সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দমাত্র রূপ যে ব্রহ্ম, সেই ব্র্ই 
তাহাদের মূর্তি স্বরূপ হইয়াছিলেন। অতএব তাহাদের মাহাত্ম্য জ্ঞান- 
চক্ষু আতজ্ঞজনগণেরও স্পর্শযোগ্য হয় নাই। 
শ্রীভাগবতে বহু স্থলেই তাহার আনন্দ-সূর্তির বর্ণনা আছে । যথা-_- 
| “আনন্দ মুর্তিমুপগৃহা দৃশাত্মলন্ধং ।” 
অর্থাৎ মথুরাবাসি স্্রীগণ উদঘাটিত নেত্ররূপ-দ্বার দিয়! মনোমধ্যে 
উদিত আনন্দমৃদ্তি বিভুকে আলিঙ্গনপুর্বক বিরহজ ব্যথা! প্রশমিত করি- 
লেন। আবার কুজার কথাও শুনুন-- 
দো্যাৎ স্তনান্তরগতং পরিরভ্যকান্তঃ আনন্বমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘ তাপমৃ। 
কুঁজ। ছুই স্তনের মধ্যগত আনন্দ মূর্তি কাস্তকে ছুই বাহু দ্বারা আলি- 
গন করিয়া দীর্ঘকালের হৃদয়তাপ প্রশমিত করিলেন। লীলাশুক এই 
শরীমূর্তিকে একবারেই “আনন্দ-সংপ্লববলিয়৷ বিনিশ্চয় করিয়াছেন, যথাঁ-_ 
ৰ মাধুধ্য-বারিধি-মদাটু-তর্গতগী- 
শৃঙ্গার-শঙ্ষুলিত শীত কিশোর বেশং 
আনন্মহাস ললিত্টনন-চন্্বিশ্ব 
মানন্দ-সংগ্রুবমনুপ্নীবতাৎ মনো মে। (৩১ 


* (৩) মৎকৃত বেদান্তভায্য ও শ্রীমানদ্দমীমাংলায মায়।বাদ ও উমআানন্দ মুর্তি সম্থঠনধ 
_আাবিশেষ ভ্রষ্টব্য। 





৪৪ ।জ্ীস্বরূপদামোদর । 


এই মত যখন শ্রীবিগ্রহের শ্বকীয় স্বরূপ, তখন সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ শ্রীগৌরানগহন্দর ক্ষুদ দেহীর ন্যায় অপর দেহ গ্রহণ কৰিবেন কেন? 
ত্রতরাৎ বঙ্গদেশীয় কবিলিখিত বর্ণনায় তাহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাত্তে 
দোবারোপ করা হইল। তাই পণ্ডিতকুল মুক্টমণি শ্রীস্বরূপ বলিলেন-_ 
দুই ঠাঞ্জি অপরাধে পাইবি দুর্গতি। 
অতত্বজ্ঞ তত্ব বর্ণে তার, এই রূতি ॥ 
তিনি আরও বলিলেন এই বাক্যে তোমার আরও এক অপরাধ 
হইয়াছে । তুমি শ্রীভগবৎসম্বন্ধে দেহদেহিভেদ-কল্পন! করিয়াছ। শ্রীভগ- 
বানে কখনও দেহদেহিবিভাগ হইতে পারে না। তদ্যথ! মহাবরাহ- 
পুরাণে 2 | 
সর্ষে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহান্তম্য পরান; 
হেয়োপাদেয়রহিতা নৈব প্রাকুতিকা? কচিহ ॥ 
পরমানন্দ-সন্দোহে! জ্ঞানমাত্রা্” অন্দদতঃ | 
দেহদেহিভিদাচখত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কুচিৎ ॥ 
শ্রীভগবৎ সন্দর্ডধৃত মহাঁবারাহপুরীণ বচন। 
অর্থাং পরমাস্মার যে সকল শ্রীদেহ আছেন, তংসমুদায় নিত্য শ্বাশত 
এবং হেয়-উপাদেয় রহিত। সেই শ্রীমুত্তি সকল অগ্রাকৃত পরামানন্দ 
রাশি এবং সব্ধতোভাবে জ্ঞানমাত্র । ঈগরে কখনও দেহদেহিভেদ 
নাই । 
শ্রীলঘূভাগবত বলেন-__ 
সচ্চি্ধানন্দ সাক্্রতাত্ঘবয়োরেবাবিশেষতঃ 
ওপচারিকএবাত্র ভেদোহয়ং দেহদেহিনঃ | 
তথাচ কৌ রর 
দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে রুচিহ | 
সিদ্ধান্ত রত্বাকরে পুজ্যপাদ শ্রীবল[দবব বিদ্যাভুবণ মহাশয় বলেন__ 
'দাত্িকে। ভগবান তদাত্তবিক/ ব্যক্তিঃ। 
জর্থাৎ শ্রীভগবান যদাত্বক তাহার শ্রীবিগ্রহও তদাত্বক। শ্রীভগবুন 
জ্ঞান।আ্বক, এ্রশ্ধ্যাত্বক ও শক্ত্যাত্ক। তাহার শ্রীবিগ্রহও তথাবিধ । 


নাটক সমালোচনা! ও মাধাবাদ। ৪ 


শ্রীভগবদ্ধিগ্রহ জড় নহেন--ইনি জচ্চিদানন্দ | তবে যে, ভগবদ্দেহের 
বিনাশ ও নিধ্যাণ প্রভৃতির কথা শুনা যায় উহার উদ্দেস্টা কেবল অস্গুর- 
'বমোহুনমাত্র। তদ্যথা_ 
রাজন্‌ পরস্ত তনুভূজ্জনাপ্যরেহা 
মায়াবিড়ম্বনা মবেহি যথা নটস্ত । 
ফলতঃ সাধারণ এরন্দরজালিকগণই যখন ইক্রজাল-সাহায্যে স্বীয় অঙ্গ- 
ছেদনাদি দ্বারা লোকের বিশ্ময় উৎপাদন করে, তখন শ্রীভগবানের মায়ায় 
তাহার আত্মনিধ্যাণ-ব্যাপারে অন্থুর-বিমোহন অথবা অপর কোন উদ্দেশ্ট- 
সাধনের জন্য প্রাকৃত দেহের ন্যায় তাহার একটা মায়াদেহ সাধারণের 
সমক্ষে পরিলক্ষিত না হইবে কেন? ফলতঃ শ্রীভগবানের জড়দেহ 
শাস্মসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ | 
,  অবিক্গায় পরৎ দেহমানন্দস্বান মব্যয়মূ 
আরোপয়ন্তি জনিম২ পঞ্চভুতাত্মকৎ জড়ম্‌ । 
শ্রীভাগবতে শ্রীভগদ্বাক্যং | 
ন তশ্ প্রাকৃতা মূর্তি মে'দমজ্জাস্থিসম্তব! | 
ন যোগিত্াদীগ্বর হা সত্যরূপোহচ্যুতো বিভুঃ ॥ বরাহবাক্যৎ। 
শ্বীবিগ্রহ ভিন্ন উপাষকগণ তাহার ধ্যান করিতে আদৌ সমর্থ হয়েন 
ল.। তদীয় ভক্তউপাসকগণের ধ্যানের জন্য তিনি তাহার সচ্চিদানন্দ 
বেগ্রছ প্রকটন করেন। ফলতঃ চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে মায়িক 
বলিদা মনে কর। গুক্তর অপরাধ । ইহাই মান্বাবাদের একটা প্রধানতম 
দোষ । মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের সভায় অন্যাসীদিগকেও কৃষ্ণভক্তি প্রদান 
করিয়াছিলেন । তিনি সেই স্থলে আঁমভ্ভাগব্ত হইতে যে ছুইটী শ্রোক পাঠ 
করিধ। তাহার ব্যাখ্য! করেন, সরূপ খ্স্থলে সেই ছুইটী শ্রোক আবন্তি 
করিলেন । তদ্যথ। £-- 
নাতঃ পরৎ পরমধিস্তবতঃ স্বরূপ 
মাননামাত্রৎমবিকলমবিদ্ধবর্চঃ 
পশ্ঠামি বিখস্থজ্রঘেক মবিশ্বমাত্্ন 
ভ্াতেজিয়াত্মক(মদ স্ক উপাশিতোন্দির । 


৪৬ শ্রীত্বূপদামোদর। 


অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন,* হে পরম, তোমার এই রূপের পর আর 
(কোন পূর্ণভগব্দরূপ আমি দেখিতে পাই না। নির্বিশেষ চিদ্রপ 
্হ্ম ইহার মাত্রা, ইহাতে সৃষ্টাদি (কল্পনা নাই, ইহার শক্তি মায়াসতিক্ন 
নয়, ইনি অংশপুরুষ দ্বারা বিশ্বস্থষ্টি করেন, ইনি অদ্বিতীয়, ইনি 
বিশ্ব হইতে ভিন্ন । সমস্ত ভূত ও ইন্জিয়ের আআ! ইহাকে আশ্রয় করিয়! 
রাখিয়াছেন। ভগবন্‌ আমি তোমার এই রূপের আশ্রস্ গ্রহণ করিলাম । 

তদ্বা ইদৎ ভুবন-মঙ্গল-মনগলায় 

ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তং উপাসকানাং 

তন্মৈ নমো ভগবতেহনু বিধেম তুত্যৎ 

যে! নাঁদৃত নরকভাগ ভি রসত্প্রসঙ্গৈঃ | 
অর্থাৎ হে ভূবনমন্জল,। আমরা তোমার উপাসক।. তোমার সেই 
সচ্চিদানন্দরপ আমাদিগের ম্গলার্থ (ধ্যানে দেখাইলে। কুতর্ক্পরায়ণ 
বৃহিম্মূধগণ তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মাযা-কল্লিত বলিয়া অনাদর করিয়া 
নরকগামী হয় । আমরা সততই তোমাকে প্রণাম করি । 

এখন দেখ। যাইতেছে যে জীব-সন্বন্ধে দেছদেহি ভেদ আছে। 
কিন্তু শ্রীভগবান সম্বন্ধে তাদুশ ভেদ কল্পনা করাও অপরাধ । পুর্ববঙ্গীয় 
নাককার প্রথমতঃ শ্রীপ্রীগৌরম্থ মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথ দেহের আত্মা 
বলিয়া :বর্ণনা করায় গ্রীজগন্নাথ দেহকে প্রকারান্তরে জড় বলিয়া কল্পনা 
করেন। ইহাতে তিনি শ্রীজগনাথ দ্রেবের নিকট অপরাধী 'হইলেন। 
আবার ষড়ৈশ্ব্াপূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীজগন্নাথ-দেহের দেহী 
বলিয়! কলপন। করিয়া ক্ষুদ্রজীবস্কুলিল্গব বর্ণনা করিলেন। ইহাতে 
শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটেও তিনি অপরাদি হইলেন! ঈশ্বরে ও জীবে পার্থক্য 
কি, তাহা প্রদর্শন করার জন্য স্বরূপ আরও বলিলেন 7) 
হলাদিন্যাসম্মিদাত্রিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ 
সাবিদ্যো সংবতো জী সংক্লেশনিকরাকরঃ। 
ভর্গবৎ সন্দর্তধনূত স্বজ্ঞশুত্রমূ । 
মাগ্াবাদে জীব ত্রন্গে প্রভেদ নাই,। কিন্তু এই মত, নিতান্ত অসার! 

ও অশ্রদ্ধেয়। জীব ও ঈশ্বরের অনন্ত প্রভেদ। শ্রীভগবান্‌ হুলাদিনী ও 


. নাটক সমালোচনা! ও মায়াবাদ । ৪৭ 


জঙ্গিৎ শক্তিতে আলিঙ্গিত হইয়৷ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ । আর জীব- _অজ্ঞানে 
আবৃত ও বিবিধ ক্লেশের নিকর। শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে শ্ীভগণ্বাক্যে 
ইহার অনুবাদ এইরূপ-_- 
জন্গ্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম । 
যড়েশ্বধ্য পূর্ণকৃষণ হয় শৃর্য্যোপম ॥ 
জীব, ঈশ্বর-তবব কভু নহে সম। 
জলদগি রাশি যৈছে স্ফুলিঙের কণ ॥ 
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম। 
সেইতে। পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ 
মধ্যলীলা ১৮শ পরিচ্ছেদে। 
স্বতরাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গে দেহিত্ব আরোপিত হওয়ায় স্বরূপ 
 মহাঙ্ছখে পূর্ববঙ্গীয় কবিকে অপরাধী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। 
শ্রীবিগ্রহে করপদাদির সাক্ষাৎকারে যদিও স্বগতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাও 
বাহন প্রতীতিমাত্র, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ কেবলই আনন্দমাত্র | তদ্যথ| ৫ 
নির্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো 
নিশ্চেতনাত্বকশরীর গুণৈশ্চ হীনঃ 
৪৯৯৮৫৮০০১২৭ 
সর্কত্রচ স্গতভেদবিব্জ্জিতাত্ব। 
পঞ্চরাত্র | 
অর্থাৎ, ক্রীভগবান মুগ্গতবাদিদোষশূন্ত ও সার্জ্ঞত্বদিগুণপূর্ণবিগ্রহ, ইনি 
আস্মতন্ত্র, জড়শরীর-ধর্মাবিবর্জিত, আনন্দহস্ত, আনন্দপাদ, আনন্দ মুখমণ্ডল, 
আনন্দোদরাদি, এবং সর্বত্র স্বগতঙ্জেদ বিবর্জিত । তবে যে করচরণাদির 
ভেদ প্রতীতি হয়, তাহা কেবল তদীগ্ন নানাবি9াবসংঘটনপটীয্বসীবিশেষ- 
শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে । এই স্বজাতীয়বিজাতীয়ন্বগতভেদরহিত 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে মায়াবাদীরা' মায়িক বলিয়া কল্পনা করে। ইহা 
ঘোরতর অপরাধ । শ্রীচরিত্তামুতের সিদ্ধান্ত এই যে-- 
' নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরপ। 
তিন তেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥ 


৬৮ শ্ীম্বরূপদামোদর । 


দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্েে নাহি ভেদ । 
জীবের ধন্ম নামরূপ স্বরূপ বিভেদ ॥ 
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ বিলাস । 
প্রাকৃতেন্দরিয় গ্রাহ্থ নহে হয় ত্বপ্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ শুণ, কৃষ্ণলীল। বৃন্দ । 
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সচিদানন্দ ॥ 

ভ্রীভগব্ জন্দর্ডের সিদ্ধান্ত এই যে-__ 

কুষ্ণচমেন মবেহিত্বমাতআন মধিলাত্বনাং 
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি .মায়য়া 

এন “নৌমীড্য তেহত্র বপুষ” ইত্যাদি বর্ণিত বূপৎ অবেহি। মত, 
প্রসাদ্লন্ধ:বিদ্বত্তয়েবানুভব | নতু তর্কাদিন! বিচারয়েত্যর্থদ্রি এবংভুঁতোহপি 
মাষয়া কপয়। জগন্ধিতায় সব্বস্তাপি স্বাস্ানৎ প্রতিচিন্তাকর্ষণায় দেহীৰ 
জীব ইব আভাতি ক্রীড়তি ' ইব শব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্থ ন জীববং পৃথক্‌ দেহ 
প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে । 

অর্থাৎ “এনং” শবে পুর্ব বর্নিত শ্রীকণ্ধটরূপই নুঝিয়। লইতে 
হইবে। অর্থাৎ আমার প্রসাদলবাঙ্ঞানদ্বারাই অনুভব কর, তর্কাদি 
দ্বারা এই তন্ত্র বিচার করিও না । আীভগবান এবংক্ত হইয়াও মায় 
(কৃপা ) দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত (আপনার প্রতি সকলের চিন্তাকষণ 
করার নিমিত্ত ) দেহীর ন্যায় (জীবের গ্তায় ) ক্রীড়া করেন। “দেহীইৰ” 
শব্দ প্রয়োগের অর্থ এই যে শ্রীকুষ্ণ জীবের ন্যায় পুথক্‌ দেহে প্রবেশ কবিয়া 
স্বপ্রকাশক হয়েন না, শীঘ্র দকপ-শক্তিতে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশিত হয়েন। 

পুজ্যপাদ শ্রী্জীব গোপ্পামী ভগ্গবসন্দর্তে শ্রীবিগ্রহের ৫ম লক্ষণ 
'অভিব্যক্ত করিরাছেন তাহা দার্শমিক তত্ব পরিপূর্ণ । তিনি লিখিয়া- 
ছেশ-- 

“অথ শ্রীবিগ্রহস্ত পূর্ণন্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতৎ। তচ্চযুক্তং-_সর্বশক্তি- 
যক্ত পরমবস্ত্বেকরুপত্থান্তম্ত । তত্র যো নির্জীন্তরঙ্গনিত্যধশ্বাঃ শ্রীবিগ্রহাগমক 
স্তহতৎ্সংস্থানলক্ষণস্তদিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণৎ বস্ত্েব শ্রীরিগ্রহঃ। স এব 
 চাস্তরজবন্ধান্তরাণামৈশ্বর্ভাদীনামপি নিত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বয়ং ভগবান ।” 


নাটক সমালোচনা ও মায়াবাদ । ৪৯ 


অর্ধ খ্রীবিগ্রহের যে পূরনর্থকূপ-লক্ষনত্ব সাধিত হইল, তাহা 
উপযুক্তই হইল। কেননা, সর্ব্বশক্রিঘুক্ত যে পরম বস্ত তাহ! এক ভিন্ন 
ঢুই নহেন। নিজান্তর্দ নিত্যবশ্ম শ্রীবিগ্রহতাগমক | এই শ্রীবিগ্রহত।- 
গ্মক যে সংস্থানলক্ষণ, এবং সেই সংস্থানলক্ষণবিশিষ্ট পরমানন্দ লক্ষণ 
যে বস্ত, তাহাই  শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীৰিগ্রহই ধর্যাদি অন্তরঙ্গ: ধন 
সকলেরও নিত্য আশ্রন্ন। হুতরাং এই বিগ্রহই শ্রীভগবান্‌।” 

এই সকল লক্ষণ দ্বারা মায়াবাদ নিরন্ত হয় এবং অপ্রাকত 
শ্রীবিগ্রহতন্্ প্রকাশিত হয়েন। বৈষ্ব-সিহ্ধান্ত অপার। আমর! এখানে 
এই সিন্ধান্ত-নিবহের দিউমাত্র নির্দেশ করিলাম । শ্রীত্ব্ূপ পুন্বদেশীয় 
ব্রান্মণের নাটকের নান্দীতেই সিন্ধান্তবিরোধ দেখিয়! ব্রাহ্মণের ও অস্তান্তা 
ভক্তনণেরর উপকারের জন্য শ্রীবিগ্রহ মন্বন্ধে তাহাকে সিদ্ধান্তের দার 
শ্রবণ করাইয়া বলিলেন-_ 

কাহ। পুর্নানন্দৈত্রধ্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর | 
কাহা ক্ষুদ্র জীব ছুঃখী মায়ার কিন্কর | 

পরম কারুণিক শ্রঙ্গরূপ কবির নাটকের নান্দী-শ্োক যে সিদ্ধান্ত- 
বিরোধে প্রদর্ণন করিয়া প্রকৃত তব্বের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া 
সকলেই বিম্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাহারা যে কাব্যের এত প্রশংসা 
করিয়াছিলেন, তাহার নান্দী গ্লোকেই এইরূপ ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত-বিরোধ ছিল, 
ইছ! দেখিয়া! সকলেই লজ্জিত হইলেন। কবি তে! লঙ্জ! ভয় ও বিম্ময়ে 
যংপরোনাস্তি অপ্রতিত হইলেন। তীহার এই বিমর্ধভাব দেখিয়! স্বরূপের 
দয়। হইল। তিনি তাহার হিতের জন্ কপা করিয়া অতঃপর যে সহুপদেশ . 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে জীবমাত্রেরই পরম হিত সাধিত হয়। 
এখন তাহাই আলোচ্য । 


অফ্টম অধ্যায়। 


০ 
স্বর্ূপের সদয় উপদেশ । 


নান্দী ভেণেকের সিদ্ধান্ত-বিরোধ-গ্রদর্শন করায় পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ 
স্ভাতীব ভীত হইলেন ॥। কেননা প্রীস্বরূপ স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলেন এই 
প্রকার অসংসিদ্ধান্তিত শ্লোকে শ্রীজগন্নাথ ও ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের 
নিকটেই ত্রাঙ্গণের অপরাধ হইয়াছে । এ কথায় ব্রা্ষণের হয় 
কীপিয়া উঠিল। ত্রা্গণ নিজে গৌরভক্ত । তবে বৈষ্ব-সিদ্ধান্তের 
অর্শ তাহার পরিজ্ঞাত ছিল না। তীহার শ্লোক মন্দ হউক, সেই 
নিন্দায় তাঁভার কোনও ছুঃখের কারণ নাই । কিন্তু মহাপ্রভুর নিকট, 
তাহার অপরাধ হইয়াছে, এই কণাদ়্ ত্রাক্ষাণের চক্ষু হইতে ছুই বিন্দু জল 
নীরবে গড়াইয়া পড়িল। শ্রীন্ররপ পরম কারুণিক। এই আক্গাণেৰ 
প্রতি কপা করার জন্যই তো তাহার এত কথায় অবতারণা! তাহা! ন 
হুইলে তিনি নান্দী শ্রোকের ব্যাখ্য। শুনিরাই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া উঠিয়। 
যাইতেন। ন্রূপ,জানিতেন ব্রা্ষণ মহাপ্রভুর ভক্ত, তবে একান্ত ভন্ত' 
হেন এবং বৈধব সিদ্ধান্তেও অভিজ্ঞ নহেন। স্বরুপের কুপা হইল। 
তিনি ব্রাঙ্দণকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত জগতের হিতের জন্য এই সময়ে 
কতিপয় হ্ধামাখা উপদেশ প্রদান করিলেন । 

: . শ্রীক্বূপ বলিলেন *"তোমার ছুঃধিত হইনার কোন কারণ নাই: 
শ্রীভগবান অস্ত তোমায় কপ। ক্িবেন। এখন গ্রচ্ছ লেখা রাখিয়া দাও 
কিছুদিন বৈষ্বের নিকট গিয়া শ্রীভাগবত পাঠ কর। একান্ত ভাবে 
ক্রীচৈতন্ত-চরণ আশ্রয় কর, আর. প্রতিনিম্বত শ্রীচৈতগ্-ভক্তগণের : 
কর। তোমার পাণ্ডিত্য আছে তাহা আমি জানি, কিন্তু প্রীচৈত- 
“চরণাশ্রয় ন| করিলে, তাহার ভক্তগণের সঙ্গ,না করিলে, সিদ্ধান্ত-সমুদ্ের 
'রঙ্গ-প্রতাব অপর কিছুতেই অধিগম্য' হয় না। সিদ্ধান্ত-মর্দম ন৷ জানিলে 
ক্ীকৃষ্ণলীল'-বর্ণন কর! বিড়ম্বনা মাত্র। সহস্র প্রকারে পা্ডিত্য থাকুক, 


ত্বর্ূপের সদয় উপদেশ। ৫৯. 


কিন্তু সিদ্ধান্ত-জ্ঞান-বিহীন পাণ্ডিত্য পাত্ডিত্যই নহে। তুথি অবশ্যই 
অতীব শ্রীতি-সহকারে এই'শ্লোক রচন। করিয়াছ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-জ্ঞান্রে 
অভাবে ছুই দিকেই দোষ পড়িয়াছে।” 
বাহার! শ্রীক্ণলীলা বা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল। সম্বন্ধে কোন গ্রস্থ রচন৷ 
করিতে চাহেন অথবা কিছু বলিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীম্বরূপের 
এই উপদেশ আলোকবর্তিকান্বরূপ । তোমার পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, 
কিন্তু সংসিদ্ধান্ত জ্ঞানের অভাবে তোমার গ্রন্থের কথা ভক্তজনের জুদয়ে 
শেলের মত বিদ্ধ হইবে। তোমার বর্ণনা শক্তি থাকিতে পারে, তুমি 
চিত্রকরের মত বুং ফলাইয়া লীলার ঘটনা বিশেষরূপে আাকিয়৷ তুলিতে 
পার, কিন্তু সিদ্ধান্তের ও বুসের নিয়মজ্ঞানের এবং স্বাভাবিক সৌন্ৰধ্যের 
দয় গ্রাহী ভাবের অভাবে তোমার অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি অস্থান-সন্নিবিষ্ট, 
অপ্রপ্রমুক্ত ও স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধ হইয়। ,উঠিবে। এ জগতের 
যেমন নিয়ম আছে, চিন্ময জগতেও তাদৃশ নিয়ম রহিয়াছে । দেই সকল 
নিষমের দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, অথবা এ সকল নিয়মে অভিজ্ঞত| না 
থাকিলে, ব্খনা অন্বাভাবিক ও অপূর্ণ হইয়! পড়ে । অন্ত প্রকার শত 
পাণ্ডিতোর মহায়ে শ্রীক্ণজলীলা ও শ্রীণৌরলালা বর্ণনা করিলেও সিদ্ধান্ত- 
বিরোবে ও ব্রসভঙ্গে শ্রীলীল/ ভক্তজনের অপাঠ্য হইয়া পড়েন। এইজন্ঠ 
শ্রীস্বরূপের প্রথম উপদেশ এই যে 
১। “যদি শ্রীলীলাগ্রন্থ লিখিযা জীবন সার্থক করিতে হয়:তবে বৈষ- 
বের*নিকট শ্রীতাগবত পড়িতে হইবে” এই উপদেশের প্রথম মন্ম “ভাগ- 
বত পাঠ কর।” আর দ্বিতীয় মন্ত্র, “বৈষঞ্ণবের নিকট উহার উপদেশ 
গ্রভণ কর।” আমরা আগে শ্রীভাগবতের কথাই বলিতেছি। শ্রীভাগ- 
ব্তই বৈষ্ণবশান্স্রের হধানতম শ্রীতী্র। প্রাণীদিতে শ্রীভাগবত পুরাণের 
(অনন্ত মাহাত্ম্য পরিকীন্তিভ হইয়াছেঠ। আমর] এখানে এতৎ সম্বন্ধে ছুই 
কট মাত্র উদাহরণের উল্লেখ কর্ঘুতেছি। তদ্‌যথা__ 
১। নিশ্রেয়নার গোকণ্ত ধন্যং দস্ত্যয়নং মহত * 
তদিদৎ প্রাহয়ামাসস সত আত্মবতাৎ বরঃ। 
সর্ববেদেতিহাপানং সারং সারং সমুদ্ধীতৎ ॥ 


৫২ শীম্বরপদামোদর । 


২। কুষ্জে ত্বধামোপগতে ধর্ঘজ্ঞানাদিভিঃ সহ 
কলো৷ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ 
৩। বযস্তাৎ বৈ শ্রীয়মাণায়াং কৃ পরম পুরুষে 
ভক্তি রুৎপদাতে পুংসং শোকমোহভয়াপহা । 
৪। সর্ববেদান্তসারংহি শ্ীভাগবত্তমিষ্যতে 
তদ্রসামুততৃপ্তস্থ নান্ত্র স্তাদ্ররতি কচিৎ, 
৫€। শ্রীমদ্ভাগবতৎ পুরাণ মমলং যদৈষ্জবানাং প্রিয়ম্‌ 
যম্মিন পারম হং্ত মেক মমলং জ্ঞানং পরংণীয়তে 
যত্রজ্ঞানবিরাগভক্তি সহিতৎ নৈঙ্বম্মমাবিস্কৃতং 
তচ্ছ.থন্‌ বিপঠন্‌ বিচারণপরো! ভক্ত্য। বিমুচ্চেনরঃ । 
এতাদৃশ আরও বহুতর প্রমাণে শ্রীভাগবত-মাহাত্ব্য উদ্বোষিত হইয়াছে । 
বৈষ্বের নিকট ভাগবত উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে কেন, এখন 
তাহার কারণ বলা যাইতেছে ৷ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অনেকেই শ্রীভাগবত 
ব্যাখ্য। করেন বটে, কিন্তু শ্রীমন্াগবতের প্রকৃত মন্ত্ব বৈষ্ব-পণ্ডিতগণের 
যাদৃশ অধিগম্য, অপরের পক্ষে সেরূপ :নহে। শ্রীধর স্বামী স্পষ্টত;ই 
বলিয়াছেন__ 
“তক্ত্য] ভাগবত গ্রাহ্যৎ ননুদ্ধ্যা নচটা কয়া ।” 
অর্থাৎ ভক্তিসিন্ধান্ত সহক্কারেই ভাগবত বুঝিতে হইবে, টাকার ও 
বুদ্ধির সাহায্যে শ্রীভাগবতের মন্্ান্ুভব হইবে না। হুতরাৎ ভক্তিরসপুষ্ট 
ভ্রীবৈষবগণের নিকটই শ্রীভাগবত অধীতব্য । নচেহ প্রীভাগব্তের প্রকৃত 
মন্্ব কিছুতেই হুদয়ে প্রতিভাত হইবে না । 
ভগবদ্ধশ্মবক্তারং ভগবঙ্ছাস্ত্র বাচকং 
বৈষাবঃ গুরুবন্তক্ত্য। পৃজয়েজ জ্ঞানদায়কং ূ 
ফলতঃ শ্রীভগববম্্-বক্তা ব্যতীত অপরের পক্ষে শ্রীভাগব্ত-গ্রস্থের 
| নুভবই সম্তবনীয় নহে । যথা শ্রীচৈতত্য তাগবতে__ 
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে। 
বালকেও ভট্টাচাধ্য সনে কক্ষা করে ॥ 


ঈঁ রঙ ঁ 


প্বরূপের সদয় উপদেশ। €৩ 


যেবা! ভট্টাচার্য চক্রবন্তাঁ মিশ্র সব। 
তাহারাহ ন! জানয়ে গ্রন্থ অনুভব 
শাস্ত্র পড়াইয়! সবে এই কর্ম করে। 
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে ॥ 
ন] বাখানে যুগধশ্ব কৃষ্ণের কীর্তন । 
দৌষ বিনা গুণ কার ন। করে কখন ॥ 
সা সং সং 
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহবায় ॥ 
এই মত বিঞ্ুুমায়া মোহিত সংসার । 
দেখি ভক্ত সবে দুঃখে ভাবেন অপার ॥ 

,জৃতরাং মহাধ্যাপক হইলেও শ্রীভাগবতের মম্ম্ান্ভব সকলের 
সাধ্যায়ত্ত ১নহে। এইজন্য জ্রীভপবদ্বর্পরায়ণ বৈষ্ণব-পণ্ডিতের নিকটে 
প্রীভাগবত পাঠ করিয়া সদ্ধর্্ ও সৎসিদ্ধান্ত অবগত হইতে হইবে, ইহাই 
প্ীস্বরূপের উপদেশ । 

তাহার দ্বিতীয় আদেশ একান্ত ভাবে শ্রীচৈতন্চরণ আশ্রয় করা! 
কি প্রকারে “একান্ত ভাবে” শ্রীচৈতন্থচরণ আশ্রয় করিতে হয়, ইতঃপূর্ব্ 
তৎ্সন্গন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ যৎকিৰ্িৎ উদ্ধত করা হইয়াছে । ন্যায়াচাধ্য 
শ্রীতগবান আচাধ্য কি প্রকারে একান্ত ভাবে স্ীচৈতন্ত চরণ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন, শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় এবং শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুর কি প্রকারে একান্ত ভাবে প্রীচৈতন্চরণের জাশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, ভক্তগণের তাহা অবিদিত নাই। পরম কারুণিক শ্রীস্বূপ এই 

নাটককারকেও তাদৃশ ভাবে জইচৈতন্চচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
উপদেশ করিলেন। 

তাহার তৃতীয় উপদেশ এই যে 

চৈতন্টের তুক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ 
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙগ ॥ 
শাস্ত্র অনত্ত মুখে ভক্তসঙ্গের' মাহাত্ম্য পরিকীর্তন করিয়াছেন। এস্থলে 


-৫৪ শ্ীন্বরপদামোদর । 


আত্মশোধনের জন্য এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ কণা প্রয়োজনীয় বোধ 
হইতেছে । পুজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 
ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার ৷ 
ছুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার | 
এক ভাগবত বড় ভাগবত শান্ত । 
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস পাত্র ॥ 
ছুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি রস। 
তাহার হৃদয় তার প্রেমে হয় বশ॥ 
শ্রীসনাতন শিক্ষায় আমাদের পতিত-উদ্ধারণ মহাপ্রভু এই বিষয়ে 
যে সকল অমৃতায়মান উপদেশ বাক্য বলিষাছেন, সেই সকল বাক্য 
অতীব শক্তিশীল এবং সর্বত্রই হিতকর। প্রহর হ্বধাময়ী উপদেশবানী 
এই যে-_ 
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগে কেহ তরে । 
নদীর প্রবাহে যেন কাঠ লাগে তীরে ॥ 
ইহা অতি আশার কথা। শ্রীভগবান দয়াময় । তিনি সাধুরূপে 
কখন কখন দর্শন দিয়া জীবের £পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ।॥ শ্রীমভাগবত 
বলেন__ 
ষৈবং মমাধমস্তাপি স্াদেবচাুত-দর্শনৎ | 
হিয়মাণ; কালনদ্যা! রুচিত্তরতি কশ্চন ॥ 
অর্থাৎ আমি £অধম হইলেও আমার শ্রীকৃষ্দর্শন হইবে । কেননা, 
দেখিতে পাওয়। যায় কালরূপ নদীতে নায়মান হইয়াও কখন কখন কেহ 
কেহ পরিত্রাণ লাভ করিয়া*থাকে । এইরূপ পরিত্রাণ লাভের সময়ে চিদ্ধ।- 
মের নিয়মবশে পরম হিতকর সাধু-সঙ্গু সংঘটিত হয় । 
কোন ভাগ্যে কারো সার কয়োনুধ হয় । 
সাধু সঙ্গে তার কৃ্ধে ধৃত উপজয় ॥ 
ভ্রীমস্ভাগবত বলেন-__- 
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদানভবেৎ 
। জনন্ত তায চ্যুত সত্মমাগমঃ 


স্বরূপের সদয় উপদেশ । ৫৫ 


সৎসঙ্গমো যহি তদৈব সগগতো 
পরাবরেশে ত্ব্নি জায়তে রতিঃ | , 

হে অচ্যুত এই সংসার ভ্রমণশীল জনগণের যধন জংসার-ক্ষয়ের সমস্ত 
উপস্থিত হয়,তখন তাহার পক্ষে তামার ভক্তজ:নর সঙ্গনাত হইল! থাকে ! 
তংসঙ্গ প্রাপ্তি ঘটিলেই ইতর সর্বপঙ্গের নিবুত্তি হয়। হৃতরাং ব্রহ্ধাদ্দি 
তুণ পরাস্ত সকলের নিরন্তান্বরূপ যে তুমিত_সই তোমাতেই তধন্‌ 
তাহার রতি জন্গিয়া থাকে । 

সাধু সঙ্গে কৃ, ভক্ত শ্রদ্ধা যদি হয় । 

ভক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥ 

মহত কৃপা বিনা কোন কম্মে ভক্তি নয়। 

কৰ্প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥ 

শ্রীভাগৰবত বলেন-__ 

রহগণৈততপসা ন যাতি 

ন্‌ চেজ্যয়া নির্বপণাদ্‌ গৃহাদ! 

ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্রি হৃ্্যৈ 

বি্রবিন। মহৎ পাদ রজোভিষেকাৎ। 

অর্থাৎ ছে রহ্গণ মহৎপাদরেণুর অভিষেক ব্যতীত তপঃ ইজ্যা, সমাস, 

বেদপাঠ ও অন্তান্ত প্রকার বহুবিধ সাধনা প্রতি কোন প্রকার কাধ্য 
দ্বারাই এই ভগবানকে লাভ কর। যায় না। 
| নৈষাৎ মতি স্তাবছুকক্রমাজ্যি, 

স্পৃশত্যনর্থাপগমো। যদর্থঃ। 

মহীয়সাং পাদরজোহ ভিষেকৎ 

নিদ্ধিকনানাৎ ন বৃশৃত যাব ॥ 
অর্থাৎ বিষয়াভিমান-বিরহিত মহন্তঠগণের চরণরেখু দ্বারা যাবৎ অভি- 
যেক না হয়, তাবৎ মানুষের ম/ত নিবুতি-ফলপ্রদ্দ শ্রীভগবচ্চরণ স্পর্শ 
করিতে পারে না। 

সাধুসন্ সাধুসঙ্গ সর্বশান্ত্রে কয়। 

লব মাত্র সাধু সঙ্গে সন্ব সিদ্ধি হয় ॥ 


৬ শ্ীম্বরপদামোদর । 


যথা শ্রীমত্তাগবতে প্রথম স্বন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক-_- 
* তুলস্াম লবেনাপি ন স্বর্গৎ ন পুনর্ভবং 
ভগবৎসঙ্গি-সন্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ। 
আভগবৎ জঙ্গি-সঙ্গের কণামাত্রও যখন স্বর্গাপবর্গের সহিত তুলনা 
করিতে পারি না, তখন উহা মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত 
যে তুলনা হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। 
উক্ত শ্রীগ্রচ্থের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক এই যে-_ 
মহৎ সেবাং দ্বারমাহবিমুক্তে 
স্তমোদারং যোষিতাং সঙ্গি-সঙ্গম্‌ 
মহান্তস্তে শমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ 
বিমন্যবঃ শ্রহদং সাধবো যে। 
শপ্ডিতেরা মহৎ সেবাকেই ভগবৎ প্রাপ্তির এবং যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গকে 
নরক প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ বলিয়াছেন। হারা সমচিত, প্রশান্ত, ক্রোধ- 
বিহান ও সর্বভূতের হিতকারী তীহারাই মহান । 
কুষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ । 
কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তিহো পুনঃ মুখা অঙ্গ 
শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধের একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্রোক এই যে-_- 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীধ্যসংবিদে| 
ভবস্তি জত্কর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ 
তজ্জোষণাদার্থপবর্গ বস্মবনি 
শ্রদ্ধা রতি তক্তি বন্ুক্রমিষ্যতি ॥ 
জ্ীকপিলদেব বলিয়াছেন, _সাধুজ্জনের সহিত সম্মিলন হইলে আমার 
প্রভাব-প্রকাশক যে সকল কথা৷ উপস্থিত হয়, তাহা জদয় ও কর্ণের রসায়ন, 
সেই সকল সেবনে আমাতে আশু, অবিদ্যানিবর্তক শ্রদ্ধা রতি এবং 
প্রমতক্তি ত্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া খাক। 
জ্রীনারায়ণ-বৃহ-স্তবে লিখিত আছে « 
যে ত্যক্ত লোকধন্থার্থা বিফুভক্তিবশংগতাঁঃ। 
ভজন্তি পরমা স্মানং তেভ্যো নিত্যৎ নমোন্মঃ ॥ 
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এবং শ্রীতগবস্তক্ত মাহাত্থ্যামৃতবারিধেঃ | 
বিচিত্রভঙ্গলেখার্হোলোভলোলৎ বিনাস্তি কঃ * 
অভঃ শ্ীভগবস্তক্তজনানাং সঙ্গতি; সদা 
কাধ্যা সর্ব প্রযত্ত্শ ছ্বৌলোকৌ বিজিনীযুভিঃ ॥ 
জ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে 
সাধুসম্গ নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ । 
মথুরাবাস ত্রীমৃর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 
কষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ 
এ সন্দন্ধে সংস্কৃত বচন এই যে-_ 
সজাতীয়াশয়ে স্িপ্ধে সাধ সঙ্গঃ স্বতোবনে | 
শ্রীমভাগবতার্থানামান্নাদো রসিকৈঃ সহ ॥ 
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তিরভ্নি, সেবনে । 
নাম সন্ীর্তনৎ শ্রীমন্সথুরা মণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ 
অর্থাৎ স্বসদৃশ বাসনাশালী প্রেমবান্‌ এবং আপনা হইতে সর্ববতো- 
ভাবে উৎকুষ্ট সাধুর জগ, রসজ্ঞ ভক্তের সহিত শ্রীমস্ভাগবতের আস্বাদন, 
বিশেষ শরদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমুর্তির চরণ সেবা নাম-সন্ধীর্তন ও মথুরামগডলে বাস 
এই পঞ্চ তঙ্গই সাধনার প্রধান। পরম উদার, পরম কারুণিক প্রভুর 
আরও দয়ীতচক আশ্বাসময় আদেশের কথাও শুন্ুন-_- 
" এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ । 
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
অুতরাৎ একমাত্র সাধুদঙ্গও প্রেমোৎপত্তির হেতু । প্রেমোতৎপত্তি 
হইলেই প্রেমধামের নিয়ম স্বতঃই জদদুয ক্ষত হয়েন। তখন আর সিদ্ধান্ত- 
বিরোধ বা রস-ভঙ্গের আশঙ্কা ধনে না, বিশুদ্ধ আনন্দ-বসের প্রবাহে 
জ্দয় স্বতঃই আপ্ল,ত হইয়া যায়। * হুতরাৎ শ্রআনন্দঘন শ্যামহন্দর বা 
গৌরহুন্দরের লীলা-বর্ণনে দ্বখন আর ভক্তের কোন ভত্তয়র কারণ থাকে 
না। কেন না, তাহার কৃপাবলে হুদয়ে সর্ববিদ্যাই ক্ষুনিত হইয়! থাকেন্ধ। 
প্রাণাধিক শ্রীদামোদর-স্বরূপ লাটক-লেখক পুর্ববঙ্গীয় ব্রাক্ণণকে এক 


৫৮. শ্ীস্বরপদামোদর । 


কথায় সকল শাস্ত্রের সারস্বূপ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, পাঠক 
যতই সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন, যতই ষেই বিষয়ের আলোচন। করিবেন, 
ততই হৃদয়ে তাহার শ্রীমুখের মেই উপদেশের বহুল বিস্তার বাড়িয়। 
চলিবে,_-সমগ্র শান্্ খেন এক বাক্যে তাহার এ এক কথার সমর্থন 
করিতেছেন। আমর! এ স্থলে সেই অমুতোপম উপদেশের আবারু 
পুনরুক্কি করিতেছি__ 
“চৈতন্ত ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ৷ 
তবে সে জানিবেনুসিদ্ধান্ত-সমুদ-তরঙগ ॥” 
ফলতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত শাস্ত্রীয় সৎসিদ্ধান্ত কি, ভক্তি 
কি, প্রেম কি,_-ইহার কোন তত্বই জদয়ে পরিস্ষুট হয় না। এই জন্তই 
স্পাস্্সমূহ ভক্তনঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন । 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবত বলেন-_ 
ভক্ত জানে প্রভুর সকল অবতার । 
ভক্ত বই কু্ণ মন্ত্র না জানয়ে আর ॥ 
কোটী জন্ম যদি যোগ তপ করি মরে। 
তক্তি বিনে কোন কন্ম ফল নাহি ধরে ॥ 
ভক্তি সেবা! বিনা হেন ভক্তি নাহি হয়। 
অতএব ভক্ত-সেব। সব্দশান্ধে বয় ॥ 
শান্ম বলিতেছেন-__ 
ভগবদ্ক্ত পদাজপাছৃকাভ্যে। নমোহস্্তে ৷ 
সংসঙ্গমঃ সাধনঞচ সাধ্যৎ চাখিল মুত্তমমূ ॥ 
“্বাহাদের সঙ্গ, সাধ্য ও সাধন স্বরূপ দেই ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্বের 
পাদুকার প্রতিও আমার নমস্কার % ভক্ত-সেবা ভিন্ন ভক্তি লাভ দুরূহ 
ব্যাপার । ভক্তি কি, ততসম্বন্ধে ভক্ত শাস্ত্রে সবিস্তার আলোচন। পরি- 
লক্ষিত হয়| বৈষ্ণব-দর্শন্‌ বলেন_- 
" হুলাদসম্ঘিদোঃ সমবেতয়ো সারো! ভক্তি । 
অর্থাৎ, প্রীভগবানের . স্বরূপবিশেবতূত হ্বাদিনী শক্তি এবং সম্থিদ্‌ শক্তির 
[রই ভক্তি। 
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শ্রুতি বলেন-_ 
ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্তেনামুশ্মিন্‌ 
মনঃকলনমেতদ্দেব নৈমক্বন্ম্যমিতি । 
উঁহিক ও পারত্রিক সর্ধ প্রকার ফল-কামনা-শৃন্য হইয়! শ্রীতগবানে মনঃ- 
কল্পনই ভক্তি । 
নারদ পঞ্চরাত্র বলেন__ 
সর্ষোপাধিবিনিন্মুক্তিং তত্পরত্েন কি ] 
জূষিকেন হুষিকেশ-সেবনং,-ভক্তিরত্তম! ॥ 
সর্ষেক্িয়ের আনুকূল্য সহকারে তৎপর ভাবে শ্রীভগবানের ভজনাই 
ভক্তি । 
শ্রীচৈতন্তভাগবত এই ভক্তির পরিস্চুট লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তদ্যথ]__ 
ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ধন। 
"ভক্তি" এই- কৃষ্ণ নাম-ম্মরণ-ক্রন্দন ॥ 
কুষ্ণ বলি কাদিলে সে কৃষ্ধন মিলে। 
ধনে কুলে কিছু নহে, কৃষ্ণ না ভজিলে ॥ 
শ্রীকঞ্ণ-ম্মরণে যখন প্রাণের ব্যাকুলত৷ উপস্থিত হয়, আর জর যখন 
অনবরত কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়ায়_আর “অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ, হে 
মথুরানাথ, তুমি কৰে আমায় দর্শন দিবে" এই ভাবে যখন চিত্ত ব্যাকুল 
ভাবে 'কাদিতে থাকে, হুদয়ের সেই আর্তিই ভক্তি । প্রাণের ধনকে 
নিকটে পাইলেও যেন তাহার বিচ্ছেদ-ভয়ে তাহার জন্য সততই প্রাণ 
আকুল থাকে । বিরহের এই আকুলতায় সর্বত্রই দয় শ্রীকুষণান্বেষণে 
প্রবৃত্ত হয়, ইঞ্জিয়গণ শ্রীকুঞ্জ-সন্তোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই ভাবে 
কৃষ্ণনুশীলনই ভত্তি। ভক্তসঙ্গসাহ|ধ্যভিনন এই উক্তির লেশমাত্র লাভ 
অসম্ভব ব্যাপার । তবে মহোদার শ্রীভগবানের নিরক্কুশ কপার কথ। 
স্বতন্ত্র । নতুবা ্রশ্রকপাই ছ্ীবের প্রধান সন্মল। সাধুনন্গলাভে ইতর- 
রাগ £দুরীকৃত হয়, দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্রাদির জন্ত মোহজনিত ছুশ্চি্তী 
অপস্থত হইয়া স্ীশ্রীভগবানের পদারবিন্দে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, যথা শ্রীমস্তাগ- 


৬০. ভ্রশ্বরূপধামোদর । 


বতে ভ্তগবানের উদ্দেশ্টে প্ব মহাশয় বলিতেছেন-_ 
তেনম্মরস্ত্যতিতরাহ প্রিক্মীশ মত্ত্য 
যে চাম্বদঃ হতসুদগ্‌ হবিস্তদারাঃ 
যেত্জ্রনাভ ভবদীম় পদাববিন্দ 
সৌগন্ধ্য লুব্ধ হদয়েষু কৃতপ্রসন্্াঃ ৷ 
অর্থা. আপনার পদারবিন্দ মকরন্দ লাভের জন্য ধাহাদের জদয় 
অনুক্ষণ প্রলুব্ধ, এতাদৃশ একান্ত ভক্তগণের শ্রীচরণ-সঙ্গ ধাহাদের লাভ 
হয়, তাহাদের অতি প্রিয় দেহ-ধন-মিত্র-পুত্র-কলত্রপ্রভৃতিতে আর বিন্দু 
মাত্রও ম্মরণ থাকে না।” সুতরাং ভক্তচরণসঙ্গ ভিন্ন ভক্তি লাভের উপায় 
নাই । বুহন্নারদীয় পুরাণ স্পষ্টতঃই বলিতেছেন-_ 
ভক্তিস্তভগবদ্তক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে । 
সংসঙগঃ প্রাপ্যতে পুস্তিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ববস্চিতৈঃ ॥ 
এ স্থলের শ্রীচৈতন্যচরিতামুতের কথাও স্মরণ ককুন-_ 
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োম্মুখ হয় । 
সাধুসঙ্গে তার কষ্ছে রতি উপজয় ॥ 
শ্রচৈতন্ত ভাগবতোদ্ধত শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে__ 
সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহুচ্যুত সেবিনাম্‌। 
নিঃশয়জ্ত তত্ভভ্ত-পরিচধ্যারতাত্বনাম ॥ 
অর্থাৎ ধাহারা অচ্যুত ভ্রীভগবানের সেবা করেন, সিদ্ধি-সম্বন্ধে তাহাদেঃ 
সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু তদ্তুত্ত-চরণসেবীদিগের আর সিদ্ধি বিষক্কে 
সন্দেহ থাকে না। আচৈতন্তভাগবতে তাই লিখিত হইয়াছে-_ 
এতেক বৈষ্ব সেবা পরম উপায়। 
ভক্ত সেবা হইতে মে লাভে কৃষ্ণপায় 
ফলতঃ সর্বদা ভক্তগণের রন থাকিয়া তাহাদের সেবা 
পরিচর্ধ্যা করাই শ্রীকৃষ্পপাদপদ লাভে& উপায় । ভগবদ্তক্ত ও শ্রীভগবানে 
'অভিন্ন বুদ্ধি করাও তাহার শ্রীমুখের উপদেশ যথা শ্রীমস্তাগবতে-- 
যথা পুমান ন স্বাঙ্গেমু শিরঃ পাণ্যাদিযুরু চিৎ । 
পারক্যৎ বুদ্ধিং কুরুতে এবংভূতেষু মৎ্পরঃ ॥ 


স্বরূপের সদয় উপদেশ । ৯১ 


প্রীচেতন্তভাগবতে ইহার এইরূপ অনুবাদ লিখিত হুইয়াছে-- 
| ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ । 
দেহের যেমন বাহু অঙ্গুলী চরণ ॥ 
ভগ্ববন্ত্ত সঙ্গে জাড্যদোষ দূরে যায়, সত্য বাক্যে প্রবৃত্তি জন্মে, জ্ঞান- 
মান ও যশের উন্নতি হয়, সর্ব পাপ প্রণষ্ট হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, ভক্তিলাভ 
হয়, স্থৃতরাৎ শ্রীভগবত্প্রাপ্তিতে আর সন্দেহ থাকে না। যথা 
১। জাড়্যৎ ধিয়ং হরতি, সিঞ্চতি বাচি সত্যম্‌ 
জ্ঞানোন্নতিং দ্বিশতি পাপমপাকরোতি । 
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্তি 
সংসঙ্গতিঃ কথয় কিৎন করোতি পুৎসাম ॥ 
১। অপাকরোতি ছুরিতং শ্রেয় সংযোজয়ুত্যপি 
যশে। বিস্তারয়ত্যাশড নৃণাৎ বৈষ্বসঙ্গম: | 
শাস্্ে তীর্থাদি সেবন এবং সর্ব সংকর্মানুষ্টান অপেক্ষাও ভগবদ্ক্ত- 
সঙ্গের অধিকতর মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে । ভগবদ্তক্ত-জনসঙ্গের 
'আর একটী অপুর্ব মহিমা যোগবাশিষ্ঠে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা 
শৃন্তমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যন্বৃতায়তে । 
আপত সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমে ॥ 
উদ অর্থাৎ ভগবদ্ঞক্তিমাহাক্ম্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমাগমে শুন্যতা পুর্ণত1 
প্ত হয়, মৃত্যু দূরীকৃত হইয়া অধৃতত্ব উপজাত হয়, অনর্থও যে অথ্থে 
পরিণত হয় এই শ্লোক তাহারই প্রমাণ। 
দেহিদেহাদি সন্বন্ধে। বিম্মরণোত্পাদন, মোক্ষপ্রদত্ব, সর্বদারত্ব, ভগবত 
কথামুতপানের নিদানত্ব, ভক্তিসম্পাদকত্ব, প্রভৃতি বিবিধ গুণ ভগবত্ক্ত 
সঙ্গলাভে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ভক্ত জগতের আনন্দবদ্ধন করেন, 
তদ্ষথা__ / 
রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী 
নানন্দয়তি কংনাম 'বৈষ্ণবাশ্রয়চন্র্রিকা । 
অপর কথা৷ আর কি আছে, তগবত্তক্ত সঙ্গ স্বতু:ই পরম পুক্ুযার্থ এবং 
ইনিই সাক্ষাৎ ভ্রীভগবানকেও: ঘশীভূত করার উপায় বলিয়া শান্দে 


শ২ আীম্বরপদামোদর । 


পরিকীর্তিত হইয়াছেন এইজস্ত ভক্তগণ সততই তগবন্তক্ত জনের সঙ্গ 
প্রার্থন'করিয়াছেন, তদ্যথা-_ 

শ্রীমপ্ভাগবতে শ্রীপ্ব মহাশয় প্রার্থনা করিতেছেন__ 

ভক্তিৎ মুহুঃ প্রবহতাৎ ত্বয়ি মে প্রমঙ্গো৷ 

ভূষ়্াদনস্ত মহতামমলাশয়ানাম্‌ । 

যেনাগুসোল্সণমুরু ব্যসনং ভবা্ধিং 

নেষ্যে ভবদৃণ্ডণ কথামুতপান মত্তঃ । 
“ছে ভগবান তোমার চরণাবিন্দে ভক্তি-প্রবহনশীল অমলাশয় মহা" 
পুর্ষগণের সহিত যেন নিরন্তর আমার জঙ্গ, হয়, কেননা, তাহাদের সঙ্গ 
লাভ হইলে সতত তোমার গুণকখামুত-পানে প্রমত্ত হইয়া অতি সহজেই 
এই দুঃখপ্রদ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব।” 

প্রচেতাগণ বর প্রার্থনা কালে বলিয়াছিলেন-_ 

যাবতে মায়যা স্পুষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মতিঃ 
তাবদ্ভবং প্রসঙ্গানাং সঙ্গ; স্যান্সে ভবে ভনে । 
অর্থা২ এজ্রীভগবান যদি বর দিতে হয় তবে এই বর প্রদান করুন যে 
আপনার মায়া-স্পৃষ্ট হইবা যত কাল এই কর্মর্চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয়, 
[বৎকাল জন্মেই জন্মেই যেন আপনার দাসান্তদাগণের অঙ্গলাত 
করিতে পারি ।” 

শ্রীপ্রহলাদ্র মহাশয়ের প্রার্থন। এই যে 

তম্মাদমু স্তক্ুভৃতা মহমাশিষোজ্ 

আমু শ্রিষৎ বৈভব মৈন্দিয় মাবিবিধ্চাত | 
নেচ্ছামিতে বিলুলিতানুবিক্রমেণ 
কালাস্মানোপনয় মাং নিজভূত্য-পার্শঘ্‌ ॥ 

“ছে তগবন, প্রাণধারি ক পরিণাম আমার জানা আছে, 
স্থতরাহং আয়ু, স্ত্রী, সম্পত্তি, এমন ক ব্রঙ্গার ভোগ পর্য্ত্ত ইিয় তোগ্য 
বিষয় লাভ ও বাহু| করি না, অণিমাদি/দিদ্ধির প্রতিও আমার অভিলাষ 
“নাই । আমার জানা আছে মহাপরাক্রমশীল কাল-চক্রে সকলেই যথাসময়ে 
বিনষ্ট হইয়। যায়। এ অকিপ্সিতের প্রার্থনা এই যে আমার যেন সততই 
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আপনার ভূত্যবর্গের সঙ্গ-লাভ ত্টে, আমি যেন তীহাদের ্রীরপাস্তিকে 
একটু স্থান পাইতে পারি ।” 

আমার প্রাণের প্রাণ চির-হুহাদ স্রীন্বরপদামোদর তাই আমাদের 
জন্য সকল উপদেশের সার এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন-_ 

“চৈতন্ের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ।” 

শান্মে ভক্তসঙ্গ-মাহাত্মের শেষ নাই। কেবল আত্মশোধনের জন্ত 
এস্লে শাস্থীয় ভক্তমহিমা যৎকিঞ্িৎ আলোচিত হইল । 

শ্রীন্দরপদামোদরের আর একটা উপদেশের বিষয় যদিও ইতঃপূর্ব্ব 
উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে উহার আরও একটু বিবৃত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া বোধ হইতেছে । তাঁহার উপদেশ এই যে,__ 

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।” 

ল্রীভাগনত পাঠ করিতে হইলে বৈষ্বের নিকটেই শ্রীভাগব্ত 
অধায়ন করা কর্তব্য, তাহা না হইলে গ্রন্থের অভিমত পরিজ্ঞাত হওয়া যায় 
ন।। ১বফব পণ্ডিত ভিন্ন শ্ীভাগবতের প্রকৃত অর্থ অপরে পরিস্ফুট 
করিতে পারে না। বিশেবত, অনেক স্থলেই ভাগবতের প্রকৃত মন 
আদে না বুঝিয়া তাহারা অপর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সেই 
সকল অসতসিদ্ধান্তসক্গুল ব্যাখা। শ্রোতবর্গের অকল্যাণেরই হেতু হইয়া 
খাকে । অুতরাৎ অবৈন্ণবের স্থানে ভাগব্ত ব্যাখ্যা শুনিতে নাই । 

দ্বিতীঘত; অবৈধবের নিকট প্রন্কত বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ 
করিতে গেলে তাহার যে কি বিড়ঙ্গনা ও লাঞঙনা ভোগ করিতে হয়, 
সাক্ষাৎ শ্রীবাম পঞ্ডিতই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমর। এ স্থলে ঞচৈতন্- 
ভাগৰত গ্রন্থ হইতে মেই ধিষম বিডন্বনাজনক শেচনীয় ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি 1 ॥ 
শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর গুঁকাশের পূর্বে পূজাপাদ শ্রীবাস প্রমুখ 
কতিপয় ভক্ত শ্রাভাগবত শুনিয়৷ পরম শ্রীতি প্রাপ্ত হুইতেন । যেখানেই 
শ্রীভাগবত পাঠ হইত, সেইরখীনেই শ্রীবাস পণ্ডিত অতীব আগ্রহের সহিত. 
উপস্থিত হইতেন, শাণ পুরিয্্ ভাগবত শ্রবণ করিতেন এবং প্রেমীনন্দে 
উদ্বেলিত হইতেন, সিমে ও পিক্কুপ্রবাহের স্তায় ত।হার জদয়ে 


ন৪ শন্বকূপদামোদর । 


প্রেমলিন্থু উছলিয়া উঠিত, আর তিনি প্রেমবেগে কান্দিয়া আকুল 
হইতেন। কিস্তু ছঃখের বিষয় এইযে শ্রীনবন্থীপে তখন শ্রীভাগবত 
“পাঠের প্রচলন অতি বিরল ছিল। কোন কোন পণ্ডিত কদাচ শ্রী ভাগ- 
বত পাঠ করিতেন, কিন্ত সে পাঠ নাষমাত্র। আ্ীভাগবতের যাহা প্রাণ: 
এই সকল পাঠকগণের তাহ! বিদিত ছিল না! প্রেমমন্ন ভাগবত শুক 
জ্ঞানীদের হাতে পড়িপ্বা বিকৃত ভাবে ব্যাধ্যাত হইতেন। তক্তনশ জে 
ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য করিতেন না। তাহারা শ্রীভানবতের মূল প্লোক 
শুনিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইতেন। নবদ্বীপে তখন যেরূপে শ্রীভাগবত 
ব্যাখ্যা হইতেন, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তৎসম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন-_ | 
| যদিচ পড়ায় এক গীতা ভাগবত । 
তথাপি না শুনে কেছ ভক্তি অভিমত ॥ 

ফলতঃ এই বিষম্‌ দুর্দিনে ভক্তগণ আকুল প্রাণের পিপাসা-প্রশষনের 
জন্য ব্রীভাগবত শ্রবণ করিতে যেখানে-সেখানে যাইতেন, তজ্জন্ঠ যথেষ্ট 
বিড়শ্বিতও হইতেন। এই সময়ে শ্রীনবদ্ধীপে একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবত 
পাঠক ও ব্যাখ্যাকারক বলিয়া সুপরিচিত হইফ়াছিলেন। ইহার নাম 
দেবানন্দ। ইনি মহেখ্বর বিশারদ মহাশয়েব্র জাদ্ষালে বান করিতেন । 
এই বিশারদ মহাশয়ের নাম পাঠকবর্গের সুপরিচিত না হইলেও, ইহার 
সুযোগ্য পুত্র সার্ধভৌম ভট্াচাধ্য মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গলীলার মহান্তভব 
মহাপুরুষ । যাহা হউক, মহেশ্বর বিশারদ মহাশক্ন অতি যত্ুপুর্ক 
তাহার জাজ্ব।লে এই দেবানন্দ পণ্ডিতকে স্থান দান করিম্বাছিলেন। 

দেবানন্দ আজন্ম উদানীন, জ্ঞানী, তপম্বী ও অতি শীস্ত । কি প্রকারে 
মোক্ষলাভ হইতে পারে, দেবানন্দ যৃততই সেই চেষ্টায় নিমগ্র থাকিতেন । 
তখনও ভক্কিধারায় বহুন্ধরা জিত হয় নাই, তখনও ্রীগৌর- 
চক্দিমার প্রকুল্ল কিরণে প্রেমতক্তির অুধাবর্ণ ঘটে নাই, তখন লোকে 
ধৃর্মের জন্ত সন্গ্যাপী হুইতেন, সন্গ্যামী হইয়/মোক্ষপথের অনুনন্ধান করি- 
তেন। দেবানন্দেরও সেই অবস্থা | তিনি যত্বের সহিত শ্রীমপ্ভাগব পাঠ 
করিতেন। তাঁহার নিকট দুই চারি ছাতরও শ্রীমত্তাপবতে পাঠ 
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লইতেন | কিন্তু আসল কথা এই যে, ভক্তি কাহাকে বলে তাহা তিনি 
তখনও জানিতেন না! ইহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ততাগবত বলেন-_- 
জ্ঞানবস্ত তপস্বী আজন্ম উদ্বামীন। 
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥ 
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে। 
মন্ত্র অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে ॥ 
জানিধারে যোগ্যতা আছে গুনি তান। , 
কোন অপরাধে নহে, কষ সে প্রমাণ ॥ 
ভাগবত অধ্যাপন। করে নিরন্তর | 
_ আকুমার সন্গ্যাসীর প্রায় ব্রতধর ॥ 
এই দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট প্রীভাগবত পাঠ শ্রবণ করার জন্য 
শ্রীবাস একদিন বড় ব্যাকুল হইয়! তাহার বাসস্থানে গ্রিয়া উপস্থিত হুই- 
লেন।' যাইয়া দেখেন, দেবানন্দ শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন । তীহার 
ছাত্রগণ সেখানে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেছেন । শ্রীবাস পরম ভক্ত! 
দেবানন্দ্ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন সে দিকে শ্রীবাসের লক্ষ্য নাই৷ 
তিনি শ্রীমস্ভাগবতের যুল গ্লোক শুনিয়াই বিহ্বল হইতে লাগিলেন, 
অক্ষবে অক্ষরে শ্রীভাগবত তাহার নিকট প্রেমময় বলিয়া বোধ হইল, 
তাহার ভ্দয়ে প্রেমসিন্কু উছলিয়া উঠিল, তিনি আকুল ও অধীর 
হুইয়৷ রোদন করিতে লাগিলেন, প্রেমাঞ্রতে তাহার বক্ষ ভিজিয়া গেল। 
তাহার 'এইরূপ রোদনে পছুয়াগণ বড় বিরক্ত হইল, তাহাদের মধ্যে 
একজন বলিল, “একি জঙ্জাল, পাঠের সময়ে এইরূপ গোলযোগ হইলে 
কি আর পাঠ চলে %” 
প্রেমে মগ্ন শ্রীবামের কর্ণে পড়ুয়াদের এই মন্তব্য প্রবেশ করিল ন|। 
তিনি ভাবরসে মজ্জিত হইয়া অঝেরনযনে কাদিতে লানিলেন, আর ঘন 
খুন শ্বাসে রোদনের ধ্বনি আরও পরিষু'ট হইয় উঠিল। প্রেমময় শ্রীচৈভন্ত 
[অগবত বলেন__ 
 সম্গরণ নহে ্ীবাসের ও ক্রন্দন । 
চৈতন্তের প্রিয়বহ+ জগতপাবন॥ 


১৬ আীস্বরূপদামোদর । 


ুর্মাতি পড়ুয়াগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তাহাদের নিদারুণ 
ক্রোধ উপস্থিত হইল, অধমেরা প্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়দেহ শ্রীবাসকে টানিতে 
টানিতে ঘরের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া! দিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, দেবানন্দ এত বড় পণ্ডিত এবং সুশান্ত হইয়াও তাহার দুর্ব্ত 
ছাত্রগণকে এই ঘোরতর কুকাধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না। তিনি 
আপন চক্ষে এইরূপ ভক্ত-বিডম্বনা দর্শন করিলেন। শ্রীবাস বাহৃজ্ঞান 
পাইয়৷ কিকিৎ হুঃখিত হইয়া আপনার ঘরে গেলেন। ছাত্রগণ শ্রীবাসের 
যে বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন ইহা তাহার ছুঃখের কারণ নহে, দেবানন্দ এমন 
বিজ্ঞ হইয়াও যে ছাত্রগণকে এই অসতকাধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করি- 
লেন না ইহাও তাহার ছুঃখের কারণ নহে ।, তাহার দুঃখের কারণ এই 
যে, তিনি সুধামধুর ভাগবত শ্রবণ করিতে পারিলেন না! ফলতঃ অবৈষণ- 
বের নিকট শ্রোভাগবত শ্রবণ করিতে গেলে ভক্তের পক্ষে এরূপ বিড়ম্বন! 
বড় বিচিত্র ব্যাপার নহে। কুব্যাখ্যায় কান দিলে যে কুফলোৎ- 
পত্তি হয় তাহা বলাই বাহুল্য । শ্রীশ্রীগৌরভগবান প্রকাশিত হইয়া 
এই দেবানন্দকেও ক্ুপাদণ্ড করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন। এ স্থলে সে ঘটনার উল্লেখ না করিলে প্রস্তাব অসম্পর্ণ 
বোধ হইবে। 
এক দিবস প্রস্থ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া মহেগ্থর বিশারদ মহাশয়ের 
জাড্বালের নিকট দির়। যাইতেছিলেন, দেখিতে পাইলেন বৃদ্ধ দেবানন* 
ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন । নে ব্যাখার ছুই একটা কথা প্র শুনিতে 
পাইলেন। ব্যাধ্যা শুনিয়া প্রভুর ভয়ে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি 
ক্রোধ করিয়! বলিলেন, “একি ব্যাখ্য। হইতেছে, এ লোকটা কখনও ভাগ- 
বৃতের অর্থ জানে না। এ ভাগবত পড়ে কেন: 'ভাগবতে ইহার 
কি আধকার আছে? সাক্ষাৎ শ্রীকুণ্ণ শ্রাভাগবত-গ্রন্থন্ধপে আবিভূতি 
হইয়াছেন। ভক্তিই ভাগবতের একমার পুরুষার্থ। ভাগবত প্রেমময়, 
ইহাই চারি খেদের অভিপ্রার । বেদচতুষ্টন, দধিন্বরূপ, ভাগবত উহাদের 
'নবনীত, ভাগবতই সমগ্র শাস্ত্রের মার । .শুক চারিবেদ মন্থন করিয়া এই 
£ন্বনীত আবিষ্নত করিলেন, পরীক্ষিত এই নবনী সেবনে ভবরোগের হস্ত 
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ুইতে মুক্ত পাইয়া প্রেমন্থধাস্বাদে অমর হইলেন।” প্রভু এই বলিয়া 
ভাগবতের প্রঞ্কত তত্ব প্রকটন করিতে লাগিলেন । 
শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্দ শাস্থের সার পুজ্যপাদ গ্রীজীব গোস্বামীর তত্ব- 

অন্দর্ভেই পাঠকগণ তাহার প্রমাণ ও বিচার দেখিতে পাইবেন । শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে এ সম্বন্ধে শ্রীভগবছৃক্তি এইরূপ লিখিত আছে। দ্রেবানন্দের 
উল্লেখ করিয়া প্রভু বলিতেছেন-__ 

এ ধেটার ভাগবতে কোন অধিকাঘ। 

গ্রন্থরূণে ভাগবত কৃ, অবতার ॥ 

সবে পুকুধার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়। 

প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥ 

চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত। 

মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত ॥ 

মোর প্রিয় শুক সব জানে ভাগবত । 

অগবতে কহে মোর তত্ব অভিমত ॥ 

নু মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে । 

যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে ॥ 

দেবানন্দের ব্যাখ্যায শ্রীন্রীমহাপ্রড় ভক্তির কোন কথাই শুনিতে 

পাইলেন না। তিনি ক্রোধ করিয়া বলিলেন, “ছি! ছি । এই কি ভাগবত 
ব্যাধ্য। ভক্তি ভিন্ন কি ভাগবতের ব্যাখ্য। হয়? ভক্তি ভিন্ন ষে ভাগ- 
, বতের ব্যাখ্যা করে, মে আদৌ ভাগব্ত-অধ্যয়নের অধিকারী নহে । এই 
লোকট। নি্রিবদি ভাগবত পাঠ করিতেছে, অথচ ভাগবতের বিন্দৃমীত্র 
»ম্ম পরিশ্রহ করিতে পান্সিতেছে না ।” বলিতে বলিতে প্রভুর ক্রোধের 
রঃ হইল, তখন তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন 

নিরবনি ভক্তিহীন এ বেট। বাখানে। 

আজ পৃথি চিরি এই দেখ বিদ্যমীনে ॥ 
এই বলিয়া প্র দেবানলের গ্রীভাগবত গ্রন্থ 2ুছিন্ন "করিতে ধাবিত 
হইলেন ' প্রভুর ভভগণ ৮৯ খদাড়াইয়া প্রভুর গতিরোধ করিলেন । 
কগণাময় গ্রহুর এই লীলা ট্রেন এ ক্রোবপুধ লীলা কেন? দেবানন্দ 


৬৮ শ্রান্বরূপধামোদর | 


উদাসী, শান্ত ও তপস্বী। তিনি আপন মনে জ্রীভাগবত পাঠ করিডে- 
ছিলেন, প্রভু তাহার গ্রন্থ “চিরিতে" উদ্যম করিলেন কেন? করুণাময়ের 
এ ক্রোধ কেন, শা? গ্ঘর প্রতি এ ক্রোধ কেন? 
ভক্ত পাঠকগণ, আপনার! এই তত্বের বিচার করুন। এখানেও 
যৎ্কিঞ্িৎ নিবেদন করা যাইতেছে । প্রছু করুণাময় । তাহার প্রত্যেক 
কাধ্যই করুণার পরিচায়ক । দেবানন্দের সম্পত্তির মধ্যে প্রীভাগরত 
এক প্রধান সম্পত্তি। এখন ঘেমন একটা টাকা ব্যয় করিলেই একখানি 
শ্রীভাগবত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তখন সে স্ুরিধ! ছিল না। মুদ্রাঙ্কনের তখনও 
প্রচলন হয় নাই। একখানি ভাগবত লিখিয়া লওয়া তখন কম পরিশ্রমের 
ফল রলিয়া পরিগণিত হইত না । এই সকল গ্রন্থ সহসা সকলের লভ্য 
ছিল না। তুতরাৎ শ্রীভাগবতখানি দেবানন্দের এক প্রধানতম সম্পত্তি 
ছিল। তিনি বিষয়ত্যাগী, উদাসী, ইহাই তাহার নিকট “সাত রাজার 
ধন” বলিয়া মনে হইত। কিন্তু প্রভূ দেখিলেন দেবানন্দ এই মহাধনের 
সদ্যরহার করিতেছেন না। যে ধনে জগতের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়, 
অনুপযুক্ত হস্তে পড়িলে তদ্ারা জগতের অশেষ অমঙ্গলই টিয়া! থাকে । 
সুতরাং যিনি জগতের হিতৈষী, তাহার মনে হয় এইবপ অসঘ্জ কার্ধ্ে 
ব্যয়পীল লোকের হস্তে শক্তিশীল অর্থ না রাখাই সঙ্গত । কেন না, উহাতে 
একদিকে যেমন অর্থের অপব্যয় হয়, অপর দিকে তেমনি আবার জগতের 
অমঙ্গলেরও আশঙ্কা থাকে । এই আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত ধন হইতে 
যেমন সুপরামর্শ বলিয়া মনে হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মনে 
করা যাইতে পারে । প্রেম শ্রীভাগবতের প্রাণ । ভক্তি ব্যাখ্যা না হইলে 
ক্রীভাগবত-অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে ৷ দেবানন্দ শ্রীভাগবত খানি হাতে 
পাইন! প্রকৃত অর্থের মর্যাদা নষ্ট করিতেছিলেন, আর এ প্রকার ব্যাখ্যায় 
জগতের অনিষ্ট হইতেছিল। জগৎহিতৈষী প্রভু এই জন্ত উহার একমাত্র 
সম্পত্তি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
দ্বিতীয়ত, যাহাতে যাহার অধিকার. ল্লাই, তাহাকে সেই অনধিকার- 
"চর্চায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে বৎলো কের মনে স্বভাবতঃই কষ্ট হয়। 
তারপরে যিনি এঁ ব্যক্তির অভিভাবক, /'তিনি তাহাকে অনধিকার-চচ্চায় 


প্রীস্বরূপের সদয় উপদেশ । ৬৯ 


প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে তাহার প্রথম কর্তব্য তাহাকে সর্ব্বতোভাবে &ঁ 
কার্ধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা। কোন শিশুকে তাহার অভিভাবক আগুণ 
লইয়া খেলা করিতে দেখিলে তিনি তাহার হাত হইতে অগ্গির আধার 
কাড়িয়৷ লইয়! উহ! হুদূরে নিক্ষেপ করেন। এস্থলে প্রভৃও তাহাই 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবানন্দ আগুণ লইয়া খেলাইতেছিলেন। 
তিনি শ্রীভাগবতের প্রকৃত মর্যাদা নষ্ট করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে 
শ্রীভাগবতরূপ জম্পন্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার গ্রন্থখানি 
ছি'ড়িয়া দিতে উদ্যম করিয়াছিলেন। অভিভাবকের তাহাই কর্তব্য । 
কিন্তু তাহা হইল না। ভক্তগণ প্রভুর কাধ্যে বাধা দিলেন। ভক্তবশ 
ভগবান নিবৃত্ত হইলেন। 

প্রভু তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু পরে দেবানন্দের প্রতি করুণা 
করিয়াছিলেন। আর একদিন পথে দেবানন্দের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ 
' হুইল। দেবানন্দের ঘোরতর অপরাধের কথা লিল সর্বক্ত 
প্রভূর.মনে হইল, শ্রীবাসের নিকট দেবানন্দ সাধু ও উদাসী হইঘ়্াও কি 
মহান্‌ অপরাধ করিয়াছেন! দেবানন্দের সাক্ষাতে তাহার পড়ুয়াগণ পরম 
ভক্ত শ্্রীবাসের যে বিড়ম্বনা! ও লাঞ্না করিয়াছিল, দেবানন্দ তাহাতে 
কিছু বাধা দিলেন না। দেবানন্দের নিকট ভক্তের অবমাননা হুইল, 
তিনি নিজ্‌ চক্ষে তাহা দেখিলেন, অথচ তাহার ছাত্রণিগকে নিবারণ 
করিলেন 'দী। 

দেবানন্দের এই অপরাধের কথা তুলিয়৷ প্রভু বলিলেন “দেবানন্দ, 
তুমি তো লোককে খুব ভাগবত পড়াও, দেখিতেছি ! শীবাস পঙ্ডিত যেন- 
তেন লোক নহেন, তিনি একজন পরম ভক্ত মহাপুরুষ । শ্রীগজাও ধাহার 
দর্শন পাইলে পবিত্র হয়েন, এই শ্রীবাস তোমার মুখে ভাগবত শুনিতে 
আদ্িলেন, আর তোমার শিষ্যের! ত্বহাকে টানিয়া লইয়া ত্বরের বাহিরে 
ফেলিয়৷ দিল! ভাগবত শুনিয়া যিনি কীদিয়া আকুল হয়েন, তিনি কি_ 
এইরূপ লান্ছিত হইবার যোগ্য গু তুমি যেরূপ ভাগবত পড়াও দে সব আধি 
বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি ভাগবতের প্রকৃত মন্ম কিছুমাত্র 
বুঝিতে পার নাই, তুমি আবার টমপরকে কি বুঝ্াইবে ? প্রেমময় ভাগবত 


এ ভীতবরপদা মোর, 


পড়িলে যে আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ তুমি আন্বাদন করিতে পার নাই, 
ইহা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস।” 

দেবানন্দ ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, আর কোন উত্তর করিলেন 
না। প্রভুও আর কোন কথা না বলিয়া গন্তীর ভাবে চলিয়া গেলেন। 
কিন্ত সেই দিন হইতে দ্রেবানন্দের মনে কেমন-এক-প্রকার অনুতাপানল 
জলিয়া উঠিল। ্রীগৌরাঙ্গের গন্তীর শ্রীমুখখানি, তাহার ক্রোধ-গম্ভীর 
অথচ অতি সংযত কথা দুটা দেবানন্দের জ্দয়ে যেন দিবারাত্র জাগির! 
রহিল। তিনি মনে মনে বলিতেন, “হায় শ্রীবামের নিকট আমার 
কি গুরুতর অপরাধই হইয়াছে । আ্রীভাগবত শুনিয়া যিনি কাদিলেন, 
তারে কিনা আমার দুর্ধ-ত্ত ছাত্রেরা এইরূপ লান্কিত ও নিড়ন্বিত 
করিল! আর আমি কাহাকেও ভাগবত পড়াইব না।” ফলতঃ ইহার 
পর হইতে দ্বেবানন্দ সম্ভবতঃ শ্রীভানবতের অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তখনও শ্রীগৌরান্ধের প্রতি দেবানন্দের শ্রীভগবদৃশুদ্ধির 
উদ্‌য় হইয়াছিল না। ভগবভুক্ত সঙ্গ ভিন্ন প্রীভগবানের তণবন্তা সাধারণের 
হৃদয়ে পরিস্ব,ট হওয়া অসস্তব। 

্ীরীমহাপ্রভুর কুপায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধ দেবানন্দের জদয়ে ভক্তির 
আবির্ভাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভু তখন নবদ্বীপ লীলা সাঙ্গ করিয়া 
নীলাচলে বমিয়া সমগ্র ভারতে প্রেমের প্রবল বন্যা বিস্তার করিতেছহিলেন। 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, তখনও দেবানন্দের অপরাধ বিমোচন এন নাই [ 
ভক্তাপরাধের স্তায় ভক্তির অভ্যুদধের প্রবল বাধা আর কি হইতে পারে। 
সমগ্র দেশ শ্রীগৌরপ্রেমে মাতিয়। উঠল, কিন্তু তথাপি দেবানন্দের হৃদয়ে 
স্রীগৌরপ্রেমের বিনদমাত্রও নিপতিত না। অনেক দিন পরে প্র 
কুলিপ্না আমিলেন। কুলিয়ায় প্রভুর শ্রীচরণার্পণে যে বিশাল ব্যাপার 
'ঘটিয়াছিল, শ্রীমদ্বন্দাদান সে লীলা [পের করিয়া ভক্তসমাজকে চিরানন্দে 
নিমজ্জিত করিয়া রাবিয়াছেন। এই সময়ে দেবানন্দের কর্ম্মভোগ-ফল 
ক্রমেই ক্ষয় পাইয়া আসিয়াছিল। একদিন, দেবানন্দের ভাগ্য সুপ্রসন 
হইল, তাহার যুগ যুগান্তরের, শত জম্মের'(সারবন্ধন ক্ষয় হইল, আর 
নিরস্তর-কষ্চপ্রেম-বিহ্বল তনু বক্রেশ্বর পর্থিতি সেই দিন হাসিতে হাসিতে, 


শীত্বরূপের সদয় উপদেশ । ৭১. 


কাদিতে কাদিতে, “কৃঝ, কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে নাচিয়া নাচিয়া ফেবানন্দের 
আশ্রমে আমিয়! দেখা দিলেন। | 

দেবানন্দ শ্রীবক্রেশ্বরের তেজঃপুঞ্ প্রেমবিহ্বল শ্রীমূর্তি দেখিয়া! কি- 
জানি-কেমন এক আকর্ধণে তাহার চরণতলে গড়াইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত 
বক্রেশ্বর দেবানন্দের ভক্তিতে বাধ্য হইলেন, তাহার আশ্রমে থাকিয়া 
তাহাকে চরণ ছায়ায় শীতল করিলেন । দ্রেবানন্দ অতি যত্বে অতি প্রেমে 
বক্রেখরের চরণ সেবা করিতে লাগিলেন । বক্রেশ্বর দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রেমে 
মাতোয়ারা সে তরঙ্গের বিরাম নাই, _সে প্রবাহের বিশ্রাম নাই। সারা 
দিন সার! রাত্রি সমান কীর্তন! দেবানন্দের আশ্রমে শ্রীকীর্তন ও নর্তনূ 
একবারে লাগিয়া রহিল। বক্রেখ্বর নাচিতে নাচিতে ধুলায় পড়িতেন, 
আর দেবানন্দ সেই শ্রীধ্লা লইয়া আপন অঙ্গে মাথিতেন। এইরূপ 
ভক্তসেবার ফলে,_-ভক্ত-চরণ-ধুলির প্রভাবে দেবানন্দের প্রীগৌরাঙ্ে 
বিশ্বাস জন্মিল। 

শ্রীভগবানে বিশ্বাস উৎপত্তি ভক্তসেবা ভিন্ন হয় না। গ্রাদেবানন্দ 
আজন্ম উদ্দাসীন, জ্ঞানবান ভাগবত-পাঠক, শান্ত, দ্াস্ত, জিতেন্দিয়, 
নির্লোভ ও পরম ধার্মিক,_এত গুণ সত্বেও শ্রীগৌরভক্ত-সঙ্গ ব্যতিরেকে 
শ্রগৌরে আদৌ পাহার বিশ্বাস জন্মে নাই। অবশেষে শ্রীবত্রেশখ্বর 
প্ডিতের চরণছায়া পাইয়া তাহার হৃদয়ের তাপ দূরে গেল, মনশ্চক্ষু 
প্রসন্ন হইল, শ্রীগৌরতত্ব তখন তাহার জুদয়ে স্কুরিত হইল। | 

এক দ্বিবম তিনি অতীব অনুরাগ-ভরে শ্রীবক্রেশ্বর পঞ্ডিতের সহিত 
ত্ীপ্রীগৌর-ভগবানের চরণকম্লসন্দর্শন করিতে গেলেন। শ্রীভগবানের 
দর্শন পাইয়! দেবানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অপরাধীর স্তাষ্ একদিকে 
সরিয়া দাড়াইলেন। কিন্তু করুণাময় প্রভূ তখন তাহাকে আদর করিয়। 
ডাকিলেন, ডাকিয়া তাহাকে লইয়া একটু গোপনে বসিয়া বলিলেন, 
“দেবানন্দ তোমার যত অপরাধ ছিল. ভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে সে সকল হইতে 
তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ। বক্রেশ্বরের সঙ্গলাভেই তুমি আজ আমার্কে 
দেখিতে পাইলে ।” এই স্‌ প্রভু আপন ভক্ত বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিতে লাগিলেন । ট্ ভক্ত-মাহাজ্যু শুনিয়া দেবানন্দের হৃদয় 


৭২ শ্রীব্বরপদামোদর । 


আরও নির্মল হইল। তখন তিনি সাক্ষাৎ প্রভুকে চিনিতে পারিয়৷ স্তব 
করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে-__ 
জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাম্ব। 
নবহীপ মাঝে আসি হইলা উদয় ॥ 
মুঞ্চি পাপী দৈব দোষে তোম! না জানিনু। 
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু ॥ 
সর্ব ভূতে কুপালুতা তোমার স্বভাব । 
এই মাগে। তোমাতে হউক অনুরাগ ॥ 
এক নিবেদন মোর তোমার চরণে । 
ক করি উপায় প্রভু কহিবা আপনে ॥ 
মুঞ্জি অসর্বজ্ঞ,_ সর্বচ্ছের গ্রন্থ লৈঞা। 
ভাগবত পড়াও আপনে অজ্ঞ হৈয়া ॥ 
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে 
ইহ1 মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে ॥ 

দেবানন্দের প্রতি তখন শ্রীভগবান যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা 
সকলেরই প্রতিপাল্য। প্রভুর উপদেশ এই যে-_ 

১। মনে রাখিবে ভক্তি ভাগবতের প্রাণ। ভাগবতের ভক্তি-ব্যাখ্যা 
ভিন্ন অন্ত ব্যাখ্যা করিবে না । 

২। ভক্তি নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয় ও অব্যয়। মহাপ্রলয়েও ইঙ্ার বিনাশ 
নাই। শ্রীকষ্*-কুপা ভিন্ন ভক্তিতত্বের উদয় হয় না। | 

৩। শ্রীভাগবত এই ভক্তিতত্ব প্রকটন করেন, এইজন্ত সর্ব্ব শাস্ত্র 
হইতে ভাগবতই সার শরান্ত্র। শ্রীভাগবত অপৌরুষেয়। ইহা কাহারও 
কৃত নহে। ভক্তিযোগে কৃষ্ণের কৃপায় ব্যাসের কৃষস্মৃতিতে ভাগবততন্্ 
উদ্দিত হইয়াছিল । 

৪ । অজ্ঞও যদ্দি ভাগবতের শরণ লয়, তাহারও ভাগবতের অর্থজ্ঞান 
হইতে পারে। * প্রেমময় ভাগবত শ্রীককেন্র অঙ্গ। কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা 
করিয়া ভাগবত বুঝাইবে। 

দেবানন্দের তাগ্য প্রসন্ন হইল । তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের নিকট 


জ্ীক্ঘদ্ধপের সদয় উপদেশ । ৭৩, 


শ্রীভাগবত-পাঠের উপদেশ পাইলেন। করুণাময় প্রভূ দেবানন্দ মহা- 
শয়কে লক্ষ্য করিয়া সকলের প্রতি এই হিতগর্ত উপদেশ করিলেন। 
এইজন্য আমাদের প্রাণাধিক প্রীন্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন-__ 
“যাহ ভাগব্ত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।” 
শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর বলেন-_ 
মূর্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস-মাত্র । 
ইহ] বুঝে যেই হয় কৃষ্ণ কৃপাপাত্র ॥ 
দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র। 
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ কপাপাত্র ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামতও বলেন-_ 
ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার । 
ছুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ 
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। 
আর ভাগবত ভক্ত-ভক্তিরস-পাত্র ॥ 
ছুই ভাগবত দ্বারা দিয় ভক্তিরস। 
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ 
সুতরাং বৈষ্ব্র স্থানে অর্থাৎ কৃষ্ঠতক্তের নিকট শ্রীভাগব্ত না 
শুনিলে ভ ক্তিরসের পুি হয় না। এমন কি জনসাধারণের আদৌ ভক্তির 
সঞ্চার হয় না। এই জন্তই শ্রীন্বরূপের উপদেশেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ- 
নিঃস্ছত উপদেশেরই প্রতিধ্বনি উদ্ঘোষিত হইয়াছে । 


নবম অব্যায়। 


সস 


অনুকূল সমালোচনা । 


শ্রাম্বরূপ পুর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ষণকে উপদেশ দিয়া বলিলেন “এইরূপে অগ্রে 
সতত শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গ কর, শ্রীগৌরাঙ্গচচরণে একান্ত ভক্ত হও, 
বৈষ্কবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়ন কর। ইহাতে তোমার -সিদ্ধান্ত-জ্ঞান 
জন্মিবে, তখন তুমি নিশ্মীলভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লীলাবণনে সম্থ 
হইবে। তুমি তোমার মনের সাধে শ্লোক রচনা করিয়াছ, তোমার 
শ্লোকের তুমি যে অর্থ করিয়াছ সে অর্থে উভয় পক্ষেই দোষ ঘটিয়াছে। 

কিন্ত শব্দ সাক্ষাত ব্রাহ্মীশক্তি সাক্ষাৎ সরহ্বতী। তুমি রীতি' ন! 
জানিয়৷ যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে শব্দের সহিত শব্দ গ্রধিত করিয়া খ্রোক 
রচনা কর না! কেন, সরম্বতী-মুখে উহার নির্মল ব্যাখ্যা হইবেই হইবে। 
উহা শব্-শক্তির এক বিশেষ চম্‌তকারিত্ব_বিশেষ অলৌকিকত্ব । দৈত্য- 
গণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়। শ্রাকঞ্চের নিন্দ! করিঘ্বাছে, সরম্বতী-মুখে সেই 
সকল শব্দ দ্বারাই শ্রীকষ্ষের স্তুতি প্রকাশিত হইয়াছে । এই দেখ, শ্রীম্তা- 
গবতের দশম স্বন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকটা ইন্জ দ্বারা "শ্রীকফ্ে 
নিন্দাবাদে পূর্ণ। শ্রোকটী এই-_ 

বাচালৎ বালিশৰ স্তন্ধ মজ্ৰং পণ্ডিতমানিনৎ। 
কৃষ্ণ মত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চন্রুরপ্রিয়ৎ ॥ 

ইহার অর্থ এই যে স্ত্রীকষ্ণের উপদেশে গোপগণ যখন শ্রীবৃন্দাবনের 
ইন্রপুজ। উঠাইয়া দ্রিলেন, ইন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণমাহাত্্য না জানিয়া ব্লিয়া- 
ছিলেন “বাচাল, বালিশ (শিশু), স্তন্ধ ( অবনীত ),অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মস্ত ও 
মর) *কন্ডে, আশ্রয় করিয়া! গোপগণ আমার অপ্রি্ব কাধ্য করিয়াছে ।” 
যদিও এই সকল নিন্দাবাদহৃচক বাক্য /%1রা ইন্ত্র শ্রীকফের ভৎ্সন! 
করিলেন, কিন্তু শব্দশক্তি সরম্বতী-মুখে $4ই সকল শব দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের 


অনুকূল সমালোচনা ৭৫ 


স্তুতি করা হইয়াছে । বাচাল-_বেদ প্রবর্তক, শাকন্ত্-যোনি ; বালিশ__ 
শিশুর হ্যায় নিরভিমান; স্তব-_ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনীয় কেহই নাই সুতরাং 
তিনি অন ; অজ্ঞ--যাহা হইতে জ্ঞানবান কেহই নছে তিনি অজ্ঞ) 
গণ্ডিমানী- ব্রঙ্গবিদ্গণেরও বহু মাননীয়; কৃষ্ণ-_সদানন্দরূপ ; মত্ত 
সদানন্দরূপ হইয়া ভক্তবাৎসল্যে মানুষরূপে প্রতীয়মান; তদ্দারাই 
সরস্বতী মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তবই প্রকাশ পাইতেছেন। জরাপন্ধাদি দৈত্য- 
গণের নিন্দাবাদও এইরূপেই পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ফলতঃ 
সর্বতী কখনও শ্রীভগবানের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। 
তাহাকে প্রকৃত অর্থ ই প্রকাশ করিতে হইবে । 
তোমার শ্লোকের তুমি যেরূপ ব্যখ্য। করিয়াছ, তাহা দোষজনক বটে। 

কিন্তু সরস্বতী-মুখে উহার প্রকৃত অর্থ আছে, তাহা নির্দল ও নির্দোষ । উহা! 
এইরূপ”_জগন্নাথ প্রীকৃক্ের আস্মদ্বরূপ। শ্রীভগবানের শ্রীমর্তিতে ও 
শ্রীগবানে কোন ভিন্ন ভাব নাই। এক তত্ব হইয়াও তিনি দুইরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছেন । এখানে তাহার একরূপ,_দাক ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। 
সংসার-তারণের নিমিত্ত তাহার স্বীয় অচিন্তযম্বরূপ ইচ্ছা শক্তিতেই তিনি 
দুইরূপে প্রকাশিত হইলেন। একরূপ শ্রীজগন্নাথ, আর একরপ 
জরীগৌরাঙ্গ। এককপ স্থাবর_-অপর রূপ জঙ্গম। দাকু বর্ম শ্রীজগন্নাথ 
বিগ্রহ দর্শন করিলেই লোকের সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্তু সকলের সে 
সৌভাগ্য হয় না। সকল দেশের সকল লোক তাহাকে দেখিতে আন্গিতে 
পারেন,না। তিনি পরম দয়ালু। তাই তিনি তাহার শ্রীগৌরবিগ্রহ 
প্রকাশিত করিলেন, এবং দেশে দেশে যাইয়া জীব-নিস্তার কবিলেন। 
তদ্যথা! শ্রীচৈতন্তচরিতামতে-_ 

সব দেশের সব লোক নারে আমিবার । 

গৌর জঙ্গম রূপে কৈল অবতার ॥ 

শরীকষ্চচৈতন্তপ্রভু দেশে দেশে যাঞা । 

সব লোক নিস্তারিল জঙম-ব্রহ্ম হঞা ॥ 

উতয ্রীমূর্ভিই বন্থতঃ এব জীব-নিস্তারের জন্ত তাহার ভিন্ন ভিন্ন 

রীমুত্তি। এক তব্‌ হইয়াও জা] নিস্তারের জন্ত তাহার বিবিধ শ্রীমূ্তি 


৭৬ জীম্বরপদামোদর | 


প্রকাশ ও বিবিধ লীলা। শ্জগন্রারক্ষেত্রে স্থাবর ও জঙ্গম উভয় ্রীমূর্তিই 
বিরাজমানা । 
শ্রীন্বরপের এই ব্যাখ্যার সহিত শ্রীচৈতন্ভাগবতের নিম্নলির্দিত 
বর্ণনাটাও ভক্তজনগণের অবশ্ত পাঠ্য-_ 
নীলাচলবাসী যত অপুর্ব দেখিয়]। 
সর্ব লোক *“হরি" বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ 
এই তো “সচল জগন্নাথ” সবে বলে। 
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভুলে ॥ 
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরস্তরু 
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল। 
সেই স্থানের ধূলি লুট করেন সকল ॥ 
ধুলি লুট পায় মাত্র যে সুকৃতি জন। 
তাহার আনন্দ হয় অকথ্য কথন ॥ 
কিবা সেই শ্রীবিগ্রহ,২-সৌন্দধ্যান্ুপাম। 
দেধিতে সবার চিত্ত হরে অবিরাম ॥ 
নিরবধি শ্রীআনন্দ ধারা শ্রীনয়নে । 
“হরে কৃষ্ণ” নামমাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥ 
নীললাচলবাসিগণ শ্রীগৌরহন্দরকে প্রকৃতই “সচল জগন্নাথ বলিয়া 
চিনিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্ম কলিযুগে 'লুকাইতে পারেন নাই। 
আনন্দমরী স্রীমুর্তি দর্শন করিয়া! সাধারণ লোকেরও তদীয় স্বয়ং-ভগবস্তা 
সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল। 
যাহ হউক, এইরূপ ব্যাধ্য! করিয়া স্বরূপ বলিলেন “তোমার শ্লোকের' 
ইহাই প্রকৃত অর্থ। তুমি যে এই শ্লোক রচনা করিয়াছ ইহাই তোমার 
স্ৌভুগ্য। তুমি ভক্তিবশে শ্লোক রচনা করিয়াছ, শ্রীতগবান অবস্থাই 
তোমার মঈন করিবেন । শ্ত্রীক্ষকে গালি “দিতেও যাহার! তাহার নাম 
উচ্চারণ করে, পরম কারুণিক শ্রীনাম £ “ই নিন্দুকদিগকেও উদ্ধার 
করেন। 


শ্রীমহাপ্রভু ও তাহার দ্বিতীয়-্বরূপ ৭ 


কবি এই উপদেশ পাইয়া অতি দীনভাবে দস্তে তণ লইয়! সকল 
ভক্তের শ্রীচরণে পড়িতে লাগিলেন, আর সকলৈর নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন তাহার যেন শ্রীগোরাঙ্গ-ভক্তচরণে ভক্তি জন্মে। ভক্তগণ 
তাহাকে আপন বলিয়! সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণ 
দর্শন করাইলেন। কবি দেশ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত আর তাহার দেশে যাওয়া হইল না, তিনি আনন্দময়ী 
শ্রীলীলায় আকৃষ্ট হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল নীলাচলেই যাপন 
করিলেন। তাহার নাটক-পরীক্ষা করিতে বসিয়া দয়াময় প্রী্বরূপ- 
দামোদর তাহাকে একবারে জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন । 
ইহা শ্রীন্বরূপের কুপারই চিরশুভ ফল। 


দশম অধ্যায়। 


১ 


| শ্রীমহা প্রভু ও তাহার দ্বিতীয়-স্বরূপ । 


প্রীরথযাত্রায় প্রভুর নর্তন, “্যঃ কৌমারহরঃ” শ্লোক-আবৃত্তি, এবং 
শ্রীন্বরূপের “সেই তো পরাণ নাথ পাইন” গানের বিষয় পূর্ব্বে একবার 
উল্লেখ*করিয়াছি। রথের অব্যবহিত পরে আবার ইহার কিব্চিৎ সবিস্তার 
উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। রথাগ্রে প্রভুর নর্তন ও ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের" ্রীকীর্তন বর্ণন করিতে প্রকৃতই লোভ জন্মে । কিস্তুসে 
চিত্র মনে করিতে গেলেই অনন্ত আনন্দের তরঙ্গে চিত্ত ডুবিয়া যায়, 
সুতরাং উহার এক কণাও পরিস্কুট করা যায় না। পাঠকগণ এই 
আনন্দের অনন্ত সমুদ্রের কিকিৎ ধারণা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে 
শ্রীচৈতন্জচরিতাম্ৃত পাঠ করিবেন। তাহাতে দেখ্িতেপাহিবেন, 
তীপ্্ীপ্রভু ও তাহার স্বরূপ শ্রী্ীর্ভন সম্প্রদায়গণ লইয়! রখাগ্রে গোলের 
কীদৃশ আনন্দাভিনয় করিয়া ভত্তুগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন । 


৮ শ্রীন্ঘরপদামোদর। 


এই রথের দিবসে মহারাজ প্রতাপরুদ্র বলিয়াছিলেন-_ 
আয়াতোহুদ্য রখোত্সবস্ত দিবসে! দেবস্ত নীলাচল 
ধীশস্তাদ্য পুরো নটিষ্যতি নিজানন্দেন গৌরোহরি 
বিশ্রান্তিন্টনাবসানসময়ে কর্তাব্য জাতীবনে। 
হন্তাদ্যৈব মনোরথঃ সফলতাং যাস্তত্যয়ং মাদৃশঃ 
শ্ীচৈতন্যচন্দোদয় ৮ম অক্ধে। 
অর্থাৎ “আজ নীলগিরির অধীশ্বর শ্ীজগন্নাথ দেবের রখযাত্রার দিন: 
আজ রখের সম্মুধে নিজপ্রেমানন্দে গৌরহরি নৃত্য করিবেন। তার 
পরে জাতি ফুলের বাগানে যাইয়া বিশ্রাম করিষেন। আহা আজ বোধ 
হয় আমার মনোরথ সফল হইবে 1” প্রকৃতই এই দিব মহারাজ 
প্রতাপরুদ্রের প্রতি শ্রীভগবানের কুপাদৃষ্টি নিপতিত হইল। প্রতাপরুদ্ 
প্রভুর নৃত্য দেখিতে দেখিতে একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তখন 
তাহার জীবন-ম্রণের জ্ঞান রহিল না। অনেক পুর্নেই তিনি রাজবেশ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
যেন অতর্কিত ভাবে ক্রমেই প্রভুর দিকে আকু? হইতে লাগিলেন, এদিক 
ওদিক চাহিতে চাহিতে সহসা খিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়। পড়িলেন। প্রভু 
তখন ভাবে উন্নন্ত, বাহ্জ্ানহীন | রাজার এই কার্ধ্য দেখিয়। তক্তগণের 
মনে বড় আশদ্দার উদয় হইল । ভাহার। মনে করিলেন আজ না-জানি 
কি অনর্থপাত হয়। প্রত সন্যাপী। রাজস্পর্ণ তিনি অপরাধজনক 
বলিয়! মনে করেন। কিন্তু আনন্দ-বিহ্বল কত [ন চক্ষু মুদিরাই 
ব্রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন__ 
কোনু রাজনিক্দিয়বান মুকুন্দ চরণান্ুজৎ 
ন ভজেং সন্ধতো মৃত্যু রূপাস্ত মমোকুত্তসৈঠ। 
অর্াহ “ভজনযোগ্য ইক রাদি থাকিতে নশ্বর কোন মনুষ্য রি অমর 
প্পিক্ষিত ভ্রীভগবানের চরণ বন্দন! করে।” প্রভু পুনঃ পুন, এই খ্োোক 
প্লাঠ করিতে লানিলেন। এই ধুশ্ঠ দেখিয়। গে।গীনাথ বলি: লনেন 
সাহসং কচ গুণায় কমতে 
কাপি দৃূৰণতদ্া চ সিংতি 
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সাহসেন যদকারি ভূভুজা 
তত্তপোভি রখিলৈশ্চ নাপ্যতে। 
অর্থাৎ “মানবগণের অতি সাহসে যেমন অপকার হয়, আবার কখন 
কখন অতীব উপকারজনকও হইয়া থাকে । আজ বিষম সাহসে মহারাজের 
যে উপকার হইল, মানুষ প্রচুর তপন্ত! দ্বারাও তাহা লাভ করিতে. 
পারে না।” 
প্রতাপকুদ্রকে কৃপা করিয়া প্রভু আবার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তাহার পদভরে পৃথিবী কাপিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্থ 
চরিতাগতে এই নৃত্যের এইব্ূপ বর্ণন আছে-- 
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। 
অষ্ট সাত্বিক ভাবোদগম হয় জমকাল॥ 
মাংসবৃন্দসহ রোম বৃন্দ পুলকিত। 
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত । 
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 
লোকে জানে দন্ত »₹ব খসিয়া পড়য় ॥ 
সব্ব অঙ্গে প্রন্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদগম । 
জজ গগ জজ গগ গদ্গাদ বচন ॥ 
জল-যন্-ধার। যেনংবহে অশ্রজল। 
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ 
দেহ-কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ । 
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুণ্পসম ॥ 
কভু স্তব্ধ কত এরভু ভমিতে গড়য়। 
শুদ্ধ কাঠ সম হস্ত পদ না চলয় ॥ 
কু ভূমি পড়ে কতু শ্বাম হয় হীন । 
যাহ। দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ । 
পাক ইহা হইতেই রখা বধ কথপি', ধারণা করিয়া লউন্। 





প্রভু “জয় জগন্নাথ” “জয় জগন্না বলিতে চাহেন, কিন্তু ভাবাবেশে তাহার 
কণ্ঠ স্বস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি জজ গগ জজ গগ বলিয়া নীরব 


৮* শ্ীন্বরূপদামোদর । 


হুইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর চস্কু হইতে পিচকারীর স্তায় অশ্রধারা 
প্রবাহিত হইতেছে । কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্তচরিত মহাকাব্যে এই অশ্রু 
সম্বন্ধে একটা পদ্দযে অতি পরিস্ফুট চিত্র অস্কিত করিয়াছেন । তাহা এই-_ 

উন্মীল্য প্রথমৎ পরিপ্লাবয়তা পক্ষাণি ভুয়ঃক্ষণাৎ 

শ্রীমদগণ্ডতটীযু দীর্ঘময়ত! ধারাভিকুচ্ৈস্ততঃ 

প্রাপ্যোরো পদবীৎ ত্রিধা প্রসারতা ভূমৌক্রটন্মোক্তিক 

শ্রেণীবত ক্রিয়তাং সদৈব জগতাৎ হর্ষ; প্রভোরসশ্রুণা । 

অর্থাৎ “মহাপ্রভুর দয় মহাপ্রেমের উৎস। এই উৎস হইতে 
প্রেমধারা অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া, প্রথমতঃ তাহার নয়ননদী পুর্ণ 
করিয়া নেত্র লোমরাশিকে পরিপ্রুত করিয়া তুলিতেছে। তার পরে 
ক্ষণকালের মধ্যেই সেই নয়ন-পরিপ্রাবিনী অশ্রধারা গণ্ডততট পরিপ্রাবিত 
করিয়া বক্ষদেশে প্রবাহমান হইতেছে । বক্ষ 'হইতে আবার অশ্র প্রবাহ 
তিন ধারায় ভূতলে পড়িতেছে। পরিচ্ছিন্ন মুক্তামালার ন্যায় প্রভুর এই 
অশ্রজল জগতের আনন্দবর্ধন করুন |» 
প্রভুর অশ্রযুগল হইতে বর্ধাসলিল পরিপীড়িত দ্বিকুল-সংগ্লাবিনী 

তটিনী-প্রবাহের ন্তায় অশ্রধার! প্রবাহিত হইতেছে, তিনি চক্রাকারে 
ছুরিয়া ঘৃরিয়া নাচিতেছেন, আর সেই ধারা পিচকারীর জলের ্তায় 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তগণের দেহ আর্জি করিতেছেন এবং প্রেমে 
প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন। কাহারও বাহাজ্ঞান নাই। ধাহার! অন্তরঙ্গ 
ভক্ত, প্রভুর শ্রীদেহ রক্ষার নিমিত্ত সততই তাহারা,ব্যাকুল। তাহার! 
দেখিলেন ভক্তগণের আর বাহাজ্ঞান নাই, তাহারা আনন্দে বিভোর 
হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর শ্রীদেহের উপরে আসিয়া চলিয়া 
পড়িতেছেন। তখন তিনটী মণ্ডলী কর! হইল। প্রথম মণ্ডলে রহিলেন, 
গায়ক ও বাদকগণ সহ শ্্রীশ্বরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। ইহাদের 
মধ্যে উজ্জ্বল তারকাবেষ্িত চন্দমার স্ায় শ্রীগৌরচন্দ্রম! আনন্দে বিভোর 
ইছন্ধী'-নংল্নিত লাগিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর গোবিন্দ প্রভৃতি 
কলশালী প্রভুর নিজগণ। তৃতীয় মণ্ডলীতে পাত্রমিত্র ও বীর পুরুষগণ সহ 
মহারাজ প্রতাপরুদ্র নৃত্য করিতে লাগিলেন । চারিদিকে অসংখ্য লোকের 
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ভীড়। কিন্তু এই উপায়ে প্রভুর শ্রীদেহের উপর লোক-পতনের আন্ত 
সম্ভাবনা রহিল না। লরু লক্ষ চক্ষু কেবল এক প্রভুর দিকে আকৃষ্ট! 
কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন £_- 
গায়স্তিগ্গায়নৈ 'স্তৈঃ প্রথমবলয়িতে মণ্ডলে তত্বহিশ্চ 
শ্রীকাশীমিশ্রমুখ্যৈ: পরমহুমতিভি স্তৎপদাজ প্রপনৈঃ । 
হস্তগ্রাহং প্রমোদাৎ সতত বলফ়িতে তদ্বিহশ্ প্রতাপ- 
প্রাক শ্রীশ্রীরুদ্রদেবেনিভূতমিতইতো বেষ্টিতো ভাতি নাথ: ॥ 
সাধারণ ভক্তগণোপযোগী উদ্দণ্ড নৃত্যের পর প্রতু প্রেমিক ভক্তগণ- 
সেব্য মধুর নৃত্য আরন্ত কর্িলেন। শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীস্বরূপের সহিত 
শ্রীশ্রীমহাপ্রহুর একত্র মধুর নৃত্যের একটী ভূবনমোহন চিত্র অস্কিত কতিয়া- 
ছেন। সে চিত্র ভক্তের প্রাণায়াম, ভক্তের ধ্যেয়, ভক্তের উপসনার বসন্ত | 
এই স্থানে পরমশ্রন্ধাম্পদ শ্রীল শিশির বাবুর শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত 
গ্রন্থ হইতে কিপ্চিৎ উদ্ধত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না । 
তিনি এই চিত্রধানি সাধারণ পাঠকগণের নিকট অতীব পরিস্ফুট করিয়া 
তুলিয়াছেন | শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত বলিতেছেন “মহাপ্রভু মধুর নৃত্য 
করিতে করিতে দেখেন পার্খে স্বরূপ দামোদর, দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতে গেলেন, স্বরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে 
কাপিতে কীপিতে স্বরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে লইলেন্‌, গ্কাঢ আলিঙ্গন করিয়া 
মুখচুঙ্গন করিলেন । তখন বোধ হইল যেন শ্বব্ধপ শ্রীগৌরাঙগ-দেহে প্রবেশ 
করিলেন । কারণ প্রতু স্বরূপকে যে আলিঙ্গন করিলেন অমনি তিনি 
যেন লোকের অদর্শন হইলেন । যথা শ্রীচৈতগ্তচরিত মহাকাব্যে £- 
দধার কটিস্ৃত্রকং প্রভূরিতীহ দ্ামোদরঃ 
স্বরূপইব তশ্ত কিং যতিবরোহয় মুদৃঘুষ্যতে। 
য এষ নটনোত্সবে হদয়-কায়বাগ, বৃত্তিভিঃ 
শচীন্ুত কলানিধো প্রবিশতীব সান্দরোতহুকঃ। 
শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী হার অনুবাদ করি” '্াছিন_ 
স্বরূপ গোসাঞ্ীন ভাগ্য না ল 
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায়্ী: পুরুষ।বচারে যো 
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৮২ প্ীস্বরপদাষোদুর। 


স্বরূপের ইন্দিয় প্রভুর নিজে ইন্সিয়গণ। 
আবিষ্ট করিয়া করে গান আন্বাদন ॥ 
এই দেধিলেন: ছুইজনে এক হইয়া গ্রেলেন, আবার একটু পরে 
পথক হইলেন। তখন ছুইজনে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগি- 
লেন। কখন ছুইজনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, করধরাধরি, মুখোমুখি 
নৃত্য করিতেছেন। কখন এরূপ মুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের বাহু 
ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন । কখন বা শ্রগৌরাঙ্গ স্বরূপের মুখে নয়নপদ্ 
অর্পণ করিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা দুইজনে 
মুখ ঘুরাইয়া পৃষ্টে-পৃষ্ঠে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন ব! 
উভয়ের পলক হারাইয়া নয়নে নয়নে মিলিত হইয়া নৃত্য 
করিতেছেন। এই নৃত্য দেখিয়াই বুঝি মহাজনের পদ সৃতি 
হইল যথা 
হেরাহেরি ফেরাফেরি ধরাধরি বাহু । 
পুর্ণিমার টাদ হেন গরাসিল রাহু ॥ 
_ আবার স্বরূপ, মিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা! এক 
হাতে জড়াইয়। ধরিয়াছেন, এবং প্রভু স্বরূপের কটি ধরিয়াছেন ; আরু 
স্থুরূপ বক্রু হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথ! 
'চৈতন্তচরিতামূত মহাকাব্যে-_ 
উন্্ীলন্মকরন্দ হুন্মর পদঘন্বারবিন্দোল্লস 
দিন্তাসঃ ক্ষিতিষু প্রকাম মমুন! দামোদরেণ প্রভুঃ | 
আমুক্ধৈঃ করকুট মলৈরিতইভোহরধাদধোধো গুরু 
সবেহার্জেণ দৃড়োপগৃহিতপদো নৃত্যন্্সৌ দৃশ্ঠতাম্‌ ॥ 
আবার কখন বা! প্রভু, দক্ষিণদিকে স্বরূপের, বাম দিকে বক্রেশ্বরের 
হন্ত ধরিয়া! জ্রতপদে নৃত্য করিয়া হামিতে হাসিতে একবার জগনাথের 
কু ছাহিয়া অগ্রবর্তী হইতেছেন, আবার এল্পপ নৃত্য করিতে করিতে 
হাসিতে হীসিতে "*+"*তে হটিয়া আমিডেছেন। আবার প্রভু কখন 
বত্রেবর ও স্বর্গ । ৬৩রিষ়া ধাহা্টে সম্মুধে পাইতেছেন, অমনি 
প্কাগিতে রা হারতে, হদয়ে করিয়া মুখচুশ্বন করিতেছেন! 


ভ্রীমহাপ্রতু ও তাহার দ্বিতীয়-স্বরূপ। ৮৩ 


ভাবিতেছেন ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। আর প্রভু যত বৃন্দা- 
বনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। 
প্রতুর হদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল। 
উন্মাদ ঝন্ধায় বায় ততক্ষণে উঠিল ॥ চরিতামূত ॥ 
কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন 
রাধা ও কৃষে যে প্রেমভাব, ইহা লোকে জয়ে কতক অনুভব করিতে 
পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে 
জর্জরিত হইয়া ন্বরূপ ও বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় 
প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে ইহ! কিরূপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ 
চুম্বন করিতেছেন, ইহা! দেখিয়া লোকের কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বোধ 
হইতেছে না, বরং লোকে উহ! দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে । তাই 
শাস্ত্রবলেন, গোপীপ্রেমে কামগন্ধ নাই । অর্থাৎ হুদুরোগ বা কামরোগ 
_ থাকিতে কষ্কপ্রেমের উদয় হয় না। অথবা! কষ্গপ্রেম উদয় হইলে জ্দূরোগ 
বা কামরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ 
লোপ হব, (৪ ) অতএব স্ত্রী ও পুরুষে মধুর প্রেম পরিব্ধিত হয্ব। এক 





(৪) এন্লে এল রামানন্দ রায় মহাশয়ের পঙ্গ্যটা উল্লেখযোগ্য তদৃযখ! :-- 

পহিলহি রাগ নয়ন তঙ্গ তেজ। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
ন| সে! রণ, ন1 হাম রমণী। 
ছু'হ মন মনোতব পেশজ জাশি ॥ 
এ মি লে! নব প্রেম- ॥ 
কানু ঠাষে কহবি, বিছুরল জানি ॥ 
ন! খোজলু দৃভী ন1 খু'জলু' আন। 
ছুহুকেরি মিলনে হধত পাচধাণ। 
অবদোই বিরাগ, তুহ' ভেল দৃতী। 
সুপুরুধ প্রেষক গ্রছৰ রীতি ॥ 
বর্ধন রুদ্র নৃদ্দিপ মান। 
রামানন্দ রার কি তান ॥ 

প্রভৃত প্রেমে পুকুষ-রমণীয় ভেদ বিচার নাই.।এএকী: পুরুষ |বচারে:যেঠতালবানা জনে 


'৮৪ জীত্বরূপদামোহর । 


জ্রীভগবানই পুক্রষ, আর সমুদ্ায় প্রকৃতি, ও পরিণামে জীবমাত্র গোপ- 
গোপীরপে শ্রীভগবানের মহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে 
চুম্বন ছারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, ও জীবের 
শ্রীতগবানের সহিত যে কত গা সম্বন্ধ তাহা কতক অনুভব করা যাইতে 





উহ প্রেম নহে--কাম। কামজ আকর্ষণে পুরুষের প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি পুরু- 
বের এক প্রকার আমক্তি জন্মে । কিন্তু উহ! প্রেম নছে। ভাই ॥প্রেমিককবিচুড়া- 
মণি বাহ হায় লিখিক়্াছেন £-_ 
না লে রমণ, না! হাম রমণী ।. 
ছু" মন মলোভৰ পেশল জানি | 

কবিকর্মপূর উচৈতত্ত চন্রোদয় নাটকে ইহারুই লংস্কৃত অনুবাদ করিয়া! লিখিরছেন £-- 

নথি ন ল রমখে1 নাহুং রমণীতি তিদাবয়োরান্তে 

প্রেমরমে নোস্ভয়মন ইয মদনে! নিম্পিপেষ বলাৎ। 

অথবণ--. 

অহংকান্তা কান্তত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ 

মনোবৃদ্ধিলুপ্ত। তমহষিভি নো ধারপি হত1। 

ভবান্‌ ভার্ধাহুমিতি ঘদিদানীং ব্যবলিতি 

স্তখাপি প্রাণ।নাং স্বিভিত্রিতি বিচিত্রং কিমপরমূ । 

প্রেম, ইতরজ্ঞানব্যাবর্তক (17205060057069])1 প্রেমের পুর্ণ প্রভাবে ইন্দ্িক- 

৯৪ (ভিযোছিত হয়, ব্যব্পায়াত্মক ও অনুব্যবসারত্মক জ্ঞান নিরস্ত 'হইয়! যায়। 
নবিকল্পক জ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না। মৃতরাং স্্রীপুরুষের ভেঙ্দবিচার এই নির্ব্বিকল্পক 
বহার অনস্ভব। ঝতস্তর! প্রজ্ঞার উদয়ে অলৌকিক প্রতাক্ষ জন্মে । তাহার উপরে 
ভঙগবৎ প্রেমের গৃঁ়গস্তীর আবেশে চিত্তে ষে অলৌকিক ভাবের উদয় হুর, ভাহাতে নমগ্র 
অন্তঞ্জগথকে প্রেমের কি-জানি-কেমন-এক প্রভাবে প্রকুল্ল-মধূর করিয়। তুলে । মেই 
প্রেমে কামজ বা বূপজ প্রভাবের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না। ইহাই অকৈতব 
কৃফপ্রেম। ঘথ! শ্রচৈতন্য চরিতাৃভে ১-- 

অকৈতখ কৃষপ্রেম ' ধেন জানুমদ হেম 

রর 575 
যদি হয় ভার যোগ । * নূণ্হর্জ তার বিয়োগ 
বিহোগ হইলে কেহ না! ছীয়য় | 


চে রা ঙ চি ৬ 


জীমহাগ্রভূ ও তাহার দ্বিতীয়-স্বরূপ। ৮৫ 


পারে। ধাহার! পরকীয় প্রেমের কথা গুনিলে ক্লেশ পায়েল, তাছার। 
দেখিবেন ষে এই প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞান নাই ।” 


তেরি 


একাদশ অধ্যায়। 


হাজত 
রথাগ্রে নৃত্য । 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের অগ্রে প্রভুর নৃত্য প্রকৃতই শ্রীগোলক- 
মাধুরীর অভিনয়,_প্রেমসিন্কুর বিশালতরঙ্গ । শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্ 
মহাশয় প্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন £_ 
আনন্দ-হঙ্কার-গভীর-ঘোষো 
হর্যানিলোচ্ছবাসিত তাণুবোর্িঃ 
লাবণ্যবাহী হরিভক্তি-সিন্ধু 
শ্চলঃস্থিরং সিন্ধুমধঃ করোতি। 
অর্থাৎ অহো, শ্রীগৌরাঙ্গ যেন লাবণ্যবাহী সাক্ষাৎ হরিভক্তিসিদ্ধু । 
আহলাদ-অনিল-প্রবাহে এই মহাসিদ্ধৃতে তাণুবনৃত্যরূপ উদ্ম্িমালা উচ্ছ - 
সিত হইয়াছে । আর প্রভুর আনন্দজনিত হুঙ্কারই যেন এই সিন্ধুতরঙের 
কল্লোলধ্বনি। এই হরিভক্তি-সিঙ্কুর-তরগ্গ-কল্লোলের 'তুলনায় এ স্থির 
সিন্ধু ধেন পরাজিত হইয়া পড়িয়াছে।* আমাদের মনে হয়, নৃত্য বুঝি 


কৃষপ্রেম সুনিশ্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গ1-জল 
সেই প্রেম! অমৃতের সিন্ধু! 
নিশ্বল নে অনুরাগে না] লুকার অন্য দাগে 
শুরু বস্ত্রে ষৈছে মসী বিন্দু 
শুদ্ধ প্রেম সুখিস্ধ পাই তার এক বিন্দু 
সেই বিন্চজগত ডুবায়। ৃ 
কহিবারে যোগ্য নহে ভথাপি ঘাউলে 


কহিলে বা কেব। পাতিয়ায় ॥ 


৮৬ পরীন্বরূপদ্বাদোদর। 


প্রেমেরই অভিব্যক্তি ; নৃত্য বুঝি প্রেমসাগ্রের তরল তরঙ্গ । জ্ঞানের 
সহিত এ অনন্ত আকাশের তুলনা হইতে পারে, জ্ঞানের সাধক খ্যান- 
মজ্জিতচিত্তে অনস্ত আকাশের সহিত তাহার ধ্যেয় বন্তর তুপনা! করিয়া 
গম্ভীর ভাব অবলম্বন করেন কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রভাবে অথবা 
তাহার মৌভাগ্যফলে যে মূহুর্তে অধিলরদামৃতমুর্তি ধ্যেয়পদার্থের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎকার হয়, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার প্রাণ নাচিয়! উঠে, 
গাস্তীধধ্য দূরে যায়, মহাসাগর-তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদদ তরণীর স্তায় প্রেম 
সিস্কুর তরঙ্গাভিঘাতে তাহার আনন্দময় হৃদয় নাচিয়া নাচিয়া নাচিত্বা উঠে, 
তিনি আর তখন স্থির থাকিতে পারেন না। তাহার বৈর্ধা, গাশ্তীধা, 
লজ্জা মান সকলই তিরোহিত হয়। শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় 
তাই বলিয়াছেন :_ 
পরিবদতু জনো৷ যথাতথায়ং 
ননু মুখরো! ন বয়ং বিচারয়ামঃ 
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত! 
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম। 
অর্থাৎ ওছে, মুখর লোক যেখানে-সেখানে নিন্দা করে ক, আমরা 
সেবিচার করিব না। আমর] হরিরস-মদিরায় প্রমত্ত হইয়া ভূমিতে 
লুষ্টি্ভ হইব, নৃত্য করিব আর ভূমিতে পড়ি” গড়াগড়ি দিব। 
শ্রীবন্দাবনের মহারাস,__মহাপ্রেমের আভনয় । এই মহান্াসে প্রেমের 
হানৃত্য প্রকাশ পান। যেখানে প্রেম, সেইখানেই নৃতা। হৃদষে 
যাহা প্রেম,-বাহিরে তাহার কিব্িৎ অভিব্যক্তির নামই নৃত্য। শ্ত্রীকুষ্চ 
বড় চঞ্চল, কেন লা, তিনি প্রেমস্বরূপ | প্রেম হ্ৈর্ধ্য জানে ন।, বৈর্ধ্য মানে 
না। বায়ুবিক্ষুব্ধ সাগরের স্তায় অনন্ত প্রেমপিন্থু সততই চঞ্চল, সততই 
নৃত্যশীল। এই বিশ্বব্রক্ষা্ড বুঝি প্রেমের নৃত্য হইতে প্রকাশিত হয়, 
তাই ভক্ত কবি লিখিয়াছেন 
চন্্র নাচে সুধা নাচে আর নাচে তারা । 
পাতালে বান্ুকী নাচে.বলি/গোরা গোরা 
এই বিশাল ব্রন্ধাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্ত্রে মহানৃত্যের মহাশক্তি প্রতিষ্টিত। 


বুখাগ্রে গৃত । ৮ 


তাই, এই বিশ্বত্রন্ধাণ্ড চঞ্চল ভাবে অনুক্ষণ তালে তালে নাচিয়া 
বেড়াইতেছে। মানুষের হুৎপিও তালে তালে লাচিতে্ছে, নাড়ী তুলে 
ভালে চলিতেছে । বায়ু তালে তালে বহিতেছে, নদীর জল কুলুকুলু- 
ফলরবে তালে তালে ছুটিতেছে, দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর ফিন, 
মাসের পর মাস, খতুর পর খতু, বৎসরের পর বংসর একই নিন্বমে তালে 
ভালে চলিতেছে । পৃথিবী চন্মূর্য তারকা ও অনস্তগ্রহ উপগ্রহ মকলই' 
মহাকালের মহানিয়মে তালে তালে ভ্রমণ করিতেছে । শএ্রই বিশাল বিশ্ব” 
বরহ্গাণ্ড এক ছন্দোময় মহাব্যাপার | তাই বে বলেন £-_- 
ছন্দাংশি বৈ বিশ্বরূপাপি-_-শতপথ ব্রাক্ষণ। 

৮ জ্ঞানী ও যোগী ধ্যানগতীর । তাহার! শান্তির সুস্থির সাধক । কিন্তু 
প্রেমিক ভক্ত মুক্তি চাহেন ন| শান্তি 3োজেন না। প্রেমিকের জীবনে 
সৈ্য নাই__চিরদিনই মে জীবন আকাজ্জাময়। চঞ্চল প্রাণবল্পছের 
প্রেম চিরদিনই হৃদয়কে কোথা হইতে যেন কোথায় লইয়া যাইতে 
প্রয়ালী। চিরচঞ্চল প্রেমের জীবনে শান্তি আসিতে পারে না। 

তবে শাস্তি শান্তি বলিয়া লোকে আকুল 'হয় কেন? বিজ্ঞানবিদৃ 
জানেন শাস্তিই মৃত্যু । চাঞ্চল্যই জীবন। এই জগৎ চঞ্চল, এই জগৎ 
নৃত্যময়। চাঞ্চল্যই জাগতিক নিয়ম । এই জগৎ সেই মহাশক্তির শক্তি, 
তরঙ্গের আভাসমাত্র ৷ যেখানে শক্তি, সেইখানেই ক্রিম্না। প্রেম মহ? 
শক্তি । জ্রীভগব্তস্বরূপলক্ষণ! হদাদিনী শক্তির তরঙ্গে, জগতের নৃত্ 
অনিব্বাধ্য । মানুষের হদয়ে যখন যে পরিমাণে এই শক্তির আভাস প্রকাশ 
পায়, মানুষের প্রাণ তখনই নাচিয়া উঠে। হৃতরাং এই নৃত্যের সহিত 
মানুষের ইচ্ছার কোন সম্বন্ধ নাই। গোলকের শক্তি হৃদয়ে আবিভূতি 
হইয়া মানুষকে প্রমত্ত করিয়া তুলেন, আর সেই হর্ধের বেগে দেহ্যন্ত 
নাচিয়! উঠে । 

শ্রীনামকীর্তন .ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনভেদে শ্রীকীর্তন যেমন ছুই প্রকার, 
উদ্দগ্ড ও মধুর ভেদে আ্ীনৃত্যও তেমনি ছুই প্রকার । ব্ুহিরঙ্গ তক্তগর্থ 
লইয়া মহাপ্রভু শ্রীনামকীর্তন' করিতেন) আবার প্রিয্ পার্ধদ একান্ত অন্ত- 
রঙ্গ শ্রীস্বরূপ রামানন্দ সহ ভ্রীকৃষ্ণকীঙনের রসাম্বাদ করিতেন, তখন্‌ 


৯ প্রীন্ঘরপদাযোদর। 


চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত গ্রগীতগোবিন্দ বর্ণিত" 
ব্রজুরস আম্বাদন করিতেন । নৃত্য সম্বন্ধেও এইকূপ। 
প্রভূ বহিরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে রখাগ্রে তুমুল উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন, 
সে বিশাল তুমুল নৃত্যের কিৰ্িৎ বর্ণনা জ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পূর্বে 
উদ্ধৃত করা হইয়াছে । প্রভুর সেই বিশ্ব-বিন্ময়জনক উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে 
ধরণী কম্পিত হইতেছিল, আর প্রভুর “জজ গগ" ও ভক্তগণের “জয় জয়* 
শব্দে চতুর্দিক নিনাদিত হইতেছিল, কল্লোলকোলাহলবৎ কাহল প্রভৃতি: 
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ নিরস্ত করিয়া দিয়া জয় জয় শব ও ভক্তগণের উদ্দণড' 
তাণ্ডব নৃত্য দর্শকমাত্রকেই বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও. স্তত্তিত করিয়াছিল। 
অহো, সেই উর্ধানয়ন, উদ্ধাবাহু ও তাণুব নৃত্য, _আর সেই ব্রহ্গাগুভেদি- 
হরিধ্বনিনাদ ও- জজ গগ জজ গগ “জয় জয়” শব্দের কথা চিন্তা করিলে 
মনে হয়, তখন নীচযোনিতে জন্ম লইয়াও যদি সেই নৃত্য দেখিতে পাই- 
তাম ও সেই ধ্বনি শুনিতে পাইতাম তবেও বুঝি তক্তগণের চরণরেণু 
প্রাপ্তির অধিকার হইত। প্রভু .রথাগ্রে কীর্তন ও নর্তন করার সময়ে' 
রখের উপর শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দেখিয়া হাত জুড়িয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন 
ভাহা এই £_ 
জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোহসৌ 
জয়তি জয়তি কৃষে। বুষি বংশ-প্রদীপঃ 
জয়াতি জয়তি মেখস্টামলঃ কোমলাঙে! 
জয়তি জয়তি পৃর্ণী-ভারনাশে! মুকুন্দঃ। 
প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সাত সম্প্রদায়ের নৃত্য হইতে লাগিল। 
প্রভু যুগপৎ সাঁত স্থলে বিলাস করিতে লাগিলেন। রাস নৃত্যেতে সকল 
গোপীই যেমন কৃষ্কে তাহাদের প্রত্যেক ছুই জনের মধ্যে নৃত্য 
প্ল'্স করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই শ্রীসন্ীর্ভন-সম্প্রদায়স্থ 
ভক্তগণও শ্রীগৌরাঙ্গকে সেইরূপ নিরস্তর আপনাদের মধ্যস্থ দেখিতে 
' পাইলেনশ। 
সাতঠাই বলে, প্রভূ হরি হরি 'বুলি। 
. জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি ॥ 


রধাগ্রে নৃতা। ৮৪৯ 


আর এক শক্তি প্রভু করিল: প্রকাশ । 
এক কালে সাত ঠাঞ্জি করেন বিলাস ॥ 
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়! 
অন্ত ঠাঞ্জ নাহি যায় আমার দয়ায় ॥ 
কেহ লখিতে নারে অচিস্ত্য প্রভুর শক্তি । 
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে ধার শুদ্ধ ভক্তি ” 
জ্রীচৈতন্তচরিতামুত। 
প্রভু এই যে জয় জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে দিত্বগুল প্রতিধ্বনিত করিয়া 
তুলিলেন এবং খন ত্বন জয়ধ্বনিহ্চক স্তব পাঠ করিলেন, এই জয়-জদ্ব 
ধ্বনি শান্ত্রসম্মত। রখারোহণের পুর্বে “জয় জয় ধ্বনি” উচ্চারণ করা 
শাস্ত্রের আদেশ। ধর্ম্-প্রবর্তন করাই প্রভুর কাধ্য। প্রভু নিজ শ্রীমুখেই 
বলিয়াছেন £-_ 
ূ মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্স্থৃতি জ্ঞান। 
জীবের কারণে কৈল বেদ আর পুরাণ ॥ 
সতরাৎ শাস্তবাক্য প্রতিপাল্য। শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে-_ 
রথযাত্রাস্থিতে কৃষে। জয়েতি প্রবদস্তি যে। 
জয়েতি চ পুনর্ববারৎ শূণু পুণ্যৎ বদাম্যহং ॥ 
গল্গাদারে প্রয়াগেচ গঙ্গাসাগর সজমে । 
বারাণস্তাদি তীর্থেষু দেবানাধৈ দর্শনে ॥ 
যত্ফলং কবিভিঃ প্রোক্তা কাতন্সেনচ নরেশ্বর | 
জয় শবে কৃতে বিষে রথস্থে তৎফলং স্মৃতৎ ॥ 
ভবিষ্যপুরাণে 
গীত নৃত্য বাদ্যাদির সন্বদ্ধেও শাস্তে এইরূপ বিধি দেখা! যায় যথা £-- 
নৃত্যমানৈর্ভীগবতৈর্গীতবাদিত্র নিন্বনৈঃ 
ভ্রাময়েত স্তন্দনৎ বিষ্ঞোঃ পুরমধ্যে সমস্ততঃ ॥ 
রথাগ্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর নর্তন কীর্তন ও জয় জয় ধ্বনিতে শ্রাপ্্বাকোর 
সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । স্বশ্বৎ শ্রীভগবান্‌ নিজে শাস্ত্রীয় ধর্ম, 
আচরণ করিয়া ভীবদিগ্ের হৃদয়ে সেই দকল উপদেশ কিরূপ প্রতিফলিত 


৯০ শীম্বরপদামোদর। 


করিয়াছেন, মহাপ্রস্থর প্রত্যেক লীলাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া ধাইতে 
রাতে! 
যাহ! হউক প্রভু রথাগ্রে অনেকক্ষণ তুমুল উদ্দওড তাণ্ডব নৃত্য করিতে 
করিতে তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । 
এই মত তাগুব নৃত্য করি কতক্ষণ । 
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ 
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপের আজ্ঞ। দ্িল। 
হুদয় জানিয়। স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ 
"সেই তে! পরাণ নাথ পাইন্থু। ' 
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ॥” 
এই ধুয়া! উচ্চৈন্যরে গায় দামোদর । 
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ 
জীচৈতন্তচরিতাসৃত । 
প্রভুর মন “ভাববিশেষে" প্রবেশ করিল, তিনি তাগুব নৃত্য ছাড়ি- 
লেন। তিনি সহস৷ নৃত্য ভঙ্গ করিলেন কেন, অপরে তাহা বুঝিতে পারি- 
লেন না। কিন্ত শীক্রীমহাপ্রভূর দ্বিতীয় ব্বরূপ-দামোদর তাহা তৎক্ষণাৎ, 
বুঝিতে পারিলেন, বুঝিস্বা তিনি “সেই ত পরাণ নাথ পাইনু” পদ ধরি- 
লেন; আর প্রভু মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন ৷ এই মধুর নৃত্য সেই 
মহারাসের নৃত্য-_সেই ব্রজ-বালাদের নৃত্য । প্রভু পূর্ব্বে ভক্তভাকে 
উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিলেন, কিন্তু ভাবময় গোরাচাদের হৃদয়ে 
সহসা গোপীভাবের উদয় হইল। তাহার মনে হইল তিনি শ্রীরাধিকা ৷ 
শ্রীকষ্ণ যেন কুকুক্ষেত্রে আছেন। আর তিনি যেন শ্রীকষ্ণ-দর্শন-লালসায় 
কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন, আপিয়া! দেখিলেন, তাহার রাখালিক্৷ বন্ধু এখানে 
আসিয়৷ রাজা হইয়াছেন, তাহার শ্র্বর্ধ্েরে আর সীমা নাই, মে ধড়। 
চূড়া নাই, সে মুরলী নাই, মাধুর্যমাখা ব্রজের সে বেশের কিছুই নাই, 
সেই কৃষ্ণই-রটেন, সেই তিনিই বটেন, কিন্তু এ রাজবেশ । এই জন- 
প্রবাহে হস্তি-অশ্ব-পরিপুর্ণ, নিরন্তর ঘর্থরনাদ-মুখরিত রাজপথে তাহার 
মনে শ্রীরৃন্দাবনের নুখস্ষুর্তি হইতেছে না। তাই প্রত শ্রীব্রাধাভাবে 


রথাগ্রে নৃত্য। মে, 


বিভাবিত হইয়া কাব্য প্রকাশের দ্ষুটালস্কার-বিহীন রস্রাধান্ত-হুচক 
একটী শ্লোক বারবার পাঠ করিতে লাগিলেন £-- 
যঃ কৌমারহরঃ সএবহি বরঃ স্তাএব চৈত্রক্ষপাঃ 
স্তেচোন্্ীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রোড়া কদম্বানিলাঃ 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্রন্ুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবা রোধসিবেতমী তরুতলে চেতঃ সমুত্কঠ্যতে ॥ 
এক স্বরূপ ভিন্ন আর কেহই এই পদ্যের প্রকৃত মন্ব বুঝিলেন না । 
যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে £__ 
এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার। 
স্বরূপ বিনে অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥ 
পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোগীগণ। 
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল । 
সেই ভাবাবিষ্ট হৈএ ধুয়া! গাওয়াইল ॥ 
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল। নিবেদন । 
সেই তুমি সেই আমি সেই নবসম্গম ॥ 
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন । 
বন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ 
ইহা লোকারণ্য ঘোড়। হাতী রথ প্বনি। 
তাহা পুষ্পারণ্য ভূঙ্গ পিকনাদ শুনি ॥ 
ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ | 
তাহ! গোপগণ সঙ্গে মূরলী বদন ॥ 
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই হুখ আস্বাদন । 
সে সুখ সমুদ্রের ইহা নাহি এককণ ॥ 
আমা লয়ে পুনঃ লীলা কর বুন্দাবনে । 
তবে আমার মনোবাস্থ! হয় তো পূরণে ॥ .. 
শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি গ্রন্থ শ্ত্রীমুর্ারিখুপ্ত-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য- 
চতরামৃত । এই ্রীগ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমে বিংশতি নর্গে এই লীলার 


চে 


৯২ ভী্বরপদামোদর । 


মূল সুত্র লিখিত আছে, তছৃষথা ১ 
পশ্ঠন্‌ জগন্নাথমুখারবিন্দং 
স্মযন্‌ কুরুক্ষেত্র বিশাল বৈভবম্‌ 
সঙ্ীর্তনানন্দ সমুদ্রমণ্ৈঃ 
স্বতত্তবর্গৈেঃ কিল বেষ্টিতো হরিঃ ॥ ১৩ 
শ্ীরাধিকাপ্রেমভরাতিমন্তো 
হসন্‌ কুদন্প্রাহ 'ত্বমেব নাথ 
আগচ্ছ যামি ব্রজমগ্ডলং বিভো 
বৃন্দাবন যত্র তুবংশিকাধ্বনিমূ ॥” ১৪ ॥ 
প্রভু শ্রীরাধাভাবে বিভাব্তি। কুরুক্ষেত্রে গ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাহার 
মনে স্কুর্তি হইতেছে না, তাই তিনি রাধাভাবে বলিতেছেন “যদ্দি কেহ 
এই বৈভববিলাস ভালবাসে বাসুক, আমার মন বৃন্দাবন ছাড়া আর 
কিছুই চাহে না। নাথ, প্রকৃত কথা বলিতে কি, বৃন্দাবন ও আমার মন 
এক হইয়া গিয়াছে, বুন্াবন ছাড়া! আমার মনে আর কিছুই আপন 
বলিয়া বোধ হয় না। যদি আমার মনের দিকে চাও, যদি আমার প্রতি 
€তামার কৃপা থাকে, তবে এস, বুন্দাবনে চল। এখানে মিলনে সুখ 
নাই। তুমি যোগের উপদেশ করিতেছ, যোগের উপদেশ আমি বুঝিতে 
পারি না। আমার মন তো! তুমি জান, আমাকে ভ'ড়াইও না '। তোমার 
ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, আর তোমার কথা:ভাবিব না, আর তোমার 
কথা মনে করিব না, অন্ত চিন্তা করিব, অন্য বিষয় ভাবিব, কিস্ত পারি 
না, তোমায় ছাড়িয়া চিত্ত কোন দিকেই যাইতে চাহে না। আমরা 
অবল! আহিরী গোপবালা, আমর! ধ্যানের কি জানি, যোগের কি জানি, 
আমাদিগকে ওরূপ উপদেশ দিও না। উহাতে আমাদের সন্তোষ হয় 
না। আমরা চাই তোমার শ্রীচরণ। অন্ত কুটীনাটী কথা শুনিলে 
আমাদের দুঃখ হয়। যোগীরা তোমার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া সংসার কূপ 
হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। আমাদের দেহের স্মৃতিই নাই; সংসার 
হুপের আর কথা কি? আমব* “জাল বিরহ সমুদ্রে ভাসিষা যাইতেছি, 
আমাদিগকে এই বিরহ হইতে পরিত্রাণ কর। 


রথাগ্রে নৃত্য । ৯৩ 


বন্ধু, বৃন্দাবনের কথা কি তোমার মনে নাই? সেই যমুনা-পুলিন, 
'সেই গিরিগোবর্ধন, সেই কুগ্তকানন, সেই রাসলীলা,--বন্ধু, কিছুই কি 
তোমার মনে নাই! ব্রজজনের কথা, তোমার ন্নেহময় জনক জননীর 
কথা কেমন করিয়া ভুলিলে ? 
তুমি পণ্ডিত, তুমি হুশীল, তুমি সিদ্ধ ও করুণ। তোমায় দোষ 
থাকা তো দূরের কথা, তোমাতে দৌষাভাসও থাকিতে পারে না। তবে 
যে তুমি ব্রজবাসীদের কথা ভুলিয়া! গিয়াছ ইহ! কেবল আমাদেরই দুর্দৈব । 
আমি আমার নিজের ছুঃখের কথা মনে করি না, কিন্তু ব্রজেশ্বরী তোমার 
মা যশোদার দুঃখের কথ মনে করিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হয়। নাথ তুমি ব্রজে 
চল, নচেৎ ব্রজজজনের আর জীবনের আশা নাই। তুমি যে রাজবেশে 
অপরের সহিত অপর দেশে থাক, ইহা আমরা সহিতে পারি ন।। ব্রজ- 
বাসীরা ব্রজছাড়া আর কোথা থাকিতে পারে না, অথচ তোমাকে ন 
দেখিলেও তাহাদের প্রাণ রাখা দায়। বল দেখি এখন উপায় কি? 
ব্রজবল্লভ, ব্রজনাথ, ব্রজজীবন এস, চল ব্রজে যাই ।” 
প্রভু স্বরূপের সহিত কত দিন-রজনী এই সকল তাবাস্ত্ক শ্রোকের 
রসাস্বাদন করিতেন, কত দিন-রজনী তাহার ক ধরিয়া এই সকল কথা 
তুলিয়৷ বিরহিণী'ব্রজবালারা স্তায় অধীর হইয়া কাদিতেন । সেই রোদ- 
'নের সময় মন্ত্রখী ললিতার ন্যায় স্বরূপ আমার প্রভুকে কত আশ্বাস ও 
সান্তনা! বাক্য শুনাইতেন, প্রভুর বিরহ-অশ্রধারা কতবার স্বীয় করে মুছাইয়া 
দিতেন, আবার কতবার নয়নধারায় প্রভুর সুপরিসর বক্ষ প্লাবিত হইয়া 
বসুক্ধরা পরিসিক্ত হইত।, বথযাত্রার দিবসে প্রভুর মনে সহসা এ তাবের 
উদয় হইল, প্রভু ব্রজগোগীরের রাসনৃত্যের স্তাক় কিয়ৎক্ষণ মধুর নৃত্য 
করিলেন, ঘন ঘন শ্রীজগনাথের মুখপদ্ দেখিতে লাগিলেন, আর তাহার 
মনে হইতে লাগিল যে তিনি তাহার প্রাণবল্লতকে বলেন “নাথ, এখানে 
থাকিয়। কাজ নাই, এ ত্রর্থ্্য-পুরীতে হুখ হইবে না, চল একবার আমা'- 
দের শ্রীবৃন্দাবনে যাই» সেখানে শ্রীযমুনাপুলিনে ও কুঞ্জকাননে বনলতিকায় 
কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ডালে বসিয়া! পাপিয়া কোকিল শারী শুক মিষ্ট 
স্বরে প্রাণ-মাতান গানে কুঞ্জবন আমোদিত করিতেছে, চল, সেখানে যাই ।” 


ভীত্বরপধাযোঘর | 


কিন্তু এ কথা তাহাকে গুনাইবেন কিরূপে। জ্রীক্* রখের উপর। 
তিনি এখন রাজ্যেশ্বর । আর প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি ব্রজের আহিরিণী 
দুঃখিন ও কাঙ্গালিনী। জ্রীকৃষ্ণ তাহারই প্রাণবল্পভ। কিন্তু সেখানে 
তাহার যাওয়ায় অধিকার কি? ভাবিতে ভাবিতে প্রভূ অবশ হইলেন, 
নৃত্য থামিয়া গেল, তিনি অমনি মাটাতে বসিয়া পড়িলেন। যথা স্ত্রীর 
| রি স্তব মালায় £₹_ 
রথারচস্তারাদধি পদবী নীলাচল গতে 
রদত্র প্রেমো্মি স্ুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ 
সহর্ধং গায়তিঃ পরিবৃততন্ধ বৈষধব জনৈঃ 
স চৈতন্তঃ কিৎ মে পুনরপি দৃশো ধাস্ততিপদং | 
প্রভূ ভাবাবেশে স্বীয় নখদ্বারা মৃত্তিকায় শ্রীমূর্তি অস্কিত করিয়া 
লিখিতে লাগিলেন, স্বরূপ দেখিলেন প্রভু নধাগ্রে ভুমিতে কি স্বিঝিতে- 
ছেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর একান্ত হৃদ, মহাপ্রভূই স্বরূপের জীবন। 
স্বরূপের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ধীরে ধীরে প্রভুর পাশে বসিয়া 
গেলেন, আর প্রভুর নখের নীচে স্বরূপ অমনি স্বীয় হাত পাতিয়া দিলেন । 
প্রভু হাত উঠাইয়া আবার ভূমিতে লিখিতে আরম্ত করিলেন, স্বরূপ 
ইহ] সহিতে না পারিয়া৷ আবার তাহার নখের নীচে আপনার হাতখানি 
পাতিস্না দিলেন। মহাপ্রভৃকে স্বরূপ নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর 
প্রিয় মনে করিতেন। স্বরূপের এই প্রেমমাধুর্ধ্য প্রক হই। অতি চমত্কার । 
কবি কর্ণপুর তাহার নাটকে নিম়লিখিত পদে মহাপ্রভুর উক্ত ভাব কিয়ৎ 
পরিমাণে অক্কিত করিয়াছেন ৫ 
উত্থায় মন্দমুপবিশ্ঠ হৃখোর্মিবেগ 
নি্কাহ্ষতর্জনীকয়া লিখতো ধরিত্রীং 
আশঙ্কিতঃ ক্ষিতিকতে সনয়ং ম্বরূপো 
দেবস্ত পাণিমরুণ নিজ পাণিনেষঃ | 
শ্ীচৈতন্টচরিতামূতে লিখিত আছে £_- 
ভাবাবেশে প্রভু কু ভূমিতে বসিয়া । 
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈএ] ॥ 


রখাঞ্রে নৃতা। ৯৫ 


অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে জানি দামোদর । 
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর 
এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গবন্দনায় পুনঃ পুনঃ লিখিত 
হইয়াছে-_ 
“জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন।” 
প্রভু প্রকৃতই স্বরূপের *প্রাণধন” ছিলেন। প্রভুর কিঞ্িৎমাত্র কষ্ট 
দেখিলেও স্বরূপ অতিমাত্রায় ব্যথিত হইতেন। মুত্তিকায় লিখনে প্রতুর 
অঙ্গুলীর নীচে আপন হাত পাতিয়া' দিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার সহিত 
স্বরূপ পারিয়া উঠিলেন না, প্রভু ভাবাবেশে অধীর। যাহা হউক, শ্বরূ- 
পের আর অধিকক্ষণ এরূপ যত্ব পাইতে হইল না। প্রভুর ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল, তাহার মনে হইল শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে লইয়া শ্রীবন্দাবনে 
যাইতেছেন। তিনি উঠিলেন, আনন্দে তাহার শ্রীদেহে আবার মধুর 
'নৃত্য উপজাত হইল। স্বরূপ তখন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া! দাঁড়াইয়া নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । অতঃপর শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে প্রভুর 
যে বিচিত্র তাবের উদয় হইয়াছিল, ভাহা অন্তরর্গ ভক্তগণ শ্রীচেতন্তচ বিতা- 
মুতে ও স্রীঅমি নিমাই চরিত গ্রস্থ পাঠে আস্বাদন করিবেন । 


দ্বাদশ অধ্যার। 


সত 


ভীলক্ষমী-বিজয়োৎসব । 


* শ্রীশ্রীঅচলদারুব্রক্ষের রখোত্সবে শ্রীপ্রীসচল ব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তণ্ণ 
সহ যে মহামহোৎ্সবে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, ভক্তগণ আপন হুদয়ে তাহার 
কঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন,--সে প্রেম-প্রবাহের ভরপুর আনন্দ 
আমাদের এই ক্ষীণ ভাষায় প্রস্কুট কর অসাধ্য । শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃতকার 
সেই উত্সবের যে বিপুল আনন্দময় বর্ণনা করিস্সাছেন, ভক্তমাত্রেরই তাহা 
'আব্বাদ্য । 

নর্তন ও কীর্তনানন্দের এই বিপুল বিলাম,_-এই বিশাল সৃধাত্রোত 
প্রবাহিত হইতে না হইতেই হোরাপঞ্চমীর দ্বিন সমাগত হইল। এই 
'হোরা পঞ্চমীর দিনেই লক্ষ্মীবিজয়োৎমধের বিপুল ঘটা । স্ত্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন £- 
গৌরঃ পশ্যন্নাত্ববৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষমীবিজয়োৎসবং | 
শ্রত্বা গোপীরসোল্লাসৎ জুষ্টঃ প্রেম্াননর্ত সঃ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীলক্ষ্রীদেবীর বিজয়োৎসব দেখিতে দেখিতে 
শ্রীদামোদরস্বরূপের মুখে প্রেমমাধুধ্য শুনিয়া হুষ্ট হইয়/ছিলেন এবং 
প্রেমভরে নৃত্য করিয়াছিলেন । 
শ্রীল মুরারিগুপ্ত মহাশয়ের শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে লিখিত আছে £-_- 
হোরাপঞ্চমী-যাত্রাঞ্চ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবমূ 
কৃত্বা যযৌ নীলশৈলং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ। 
কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্চন্দোদয় নাটকে এই হোরাপঞ্চমী মহোৎ- 
সবের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে এই মহোতসবের 
আরও ছুইটী নাম দেখা যায়। একটী নাম “লক্ষমীপ্রয়াণ-যাত্রা,* অপর 
-নাম “লক্ষমী-কোপ-প্রয়াণ-মহোতৎস।” এই শেষোক্ত নামেই এই 
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'উৎ্সবের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ রথারোহণ করার 
সময় লক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ বলিয়া গেলেন “আমি রথারোহণে 
অতি নিকটেই' যাইতেছি, সত্বরেই ফিরিয়া, আসিব, তুমি এখানে থাক ।” 
কিস্ত একদিন দুইদিন করিয়া কতদিন চলিয়া গেল, তথাপি শঠ ঘরে 
ফিরিল না, লক্ষ্মীর কোপ হইল । লক্ষ্মী অগণ্য দাস দাসী লইয়া জগ-. 
নাথের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রখসমীপে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহার ভূত্যগণের 
প্রতি ও অচেতন রথের প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন। এই উত্সবের 
'নাম “লস্মীবিজয়োৎ্সব 15 
শ্রীগৌরাঙ্গের চরণরেণুস্পর্শে শ্রীক্ষেত্র যখন আনন্দময় হইয়া উঠিয়া- 
'ছিলেন, তখন এই মহাতীর্থের প্রত্যেক পর্কেই ভক্তগণের দেহে নব 
জীবন সঞ্চারিত হইত। হোরাপঞ্চমীতে লক্ষ্মীবিজয়োৎ্সব প্রকৃতই এক 
,মহৈশ্বধ্যময় ব্যাপার । শঠরাজ-শিরোমণি শ্রীশ্রীজগন্নাথের অনুসন্ধানে 
জ্রীলক্ষমীর প্রয়াণ বিশালসমর-অভিযানের স্থায় অভিনীত হইত । 
কবিকর্ণপুরের শ্রীটচতন্যচকন্দ্রোদয় নাটক হইতে আমরা ইহার একটু অভান 
নিনে প্রকটন করিতেছি । র্রাজ! প্রতাপকুদ্র কাশীমিশ্রকে বলিতেছেন £___ 
“কাশীমিশ্র, হোরাপঞ্চম্যাৎ ভগবত্যাঃ শ্রিয়ে! দেব্যাঃ প্রয়াণ-যাত্র। 
সর্বতশ্চমত্কারিণী যথা ভবতি তথ] কাধ্যা । ছত্রচামরাদীনি ভগবভাগ্ডারা- 
গারে যাবস্তি সম্তি বা মম কোষাগারেষু সন্তি ব! তাবস্ত্যেব সমানেয়ানি, 
যথা রখোৎ্সবাদপি লোচন-চমৎকারত্বেন মুর্ভএবাডুত রূসে৷ ভবতি ।” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে লিখিত ছত্র-নিচয়েই ইহার মম্্ানুবাদ প্রক** 
পাইতেছে, তদৃযথ] £-_ 
হোরাপঞ্চমীর দিন নিকটে জানিয়া । 
কাশীমিশ্রে কহে রাঁজা যত্র করিয়া ॥ 
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষমীর বিজয় । 
প্রছে উৎসব কর যৈছে কতু নাহি হয়॥ 
মহোত্সবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার । 
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমত্কার ॥ 


৩৮৮ শ্রীত্ঘরপদামোদর । 


ঠাকুরের তাণ্ডারে আর আমার ভাগারে। 
চিত্র বস কিন্কিনী আর ছত্র চামরে ॥ 
ধ্জ বৃন্দ পতাকা ঘণ্টী'করহ মণ্ডলী । 
নানাবাদ্য নৃত্যে দোলার করহ সাজনী ॥ 
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার । 
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥ 
ব্রাজ। প্রতাপরদ্রের এই আজ্ঞায় হোরাপঞ্চমীতে শ্রীলক্ী-বিজয়োৎসরে' 
অদ্ভুত রসটা প্রকৃতই যেমন মূর্তিমান হইয়া আবিভূতি হইলেন। ফলতঃ 
সে সজ্জা দেখিয়। দর্শকমাত্রেই বিস্মিত ও চমত্কৃত হইয়াছিলেন। 
মহাপ্রতু প্রত্যুষে স্গান করিয়া শ্রীজগন্াথ দর্শন করার জন্য হুন্দরাচলে 
গমন করিলেন, দর্শন করিষা! ভক্তগণ সমভিব্যহারে হোরাপঞ্ধমীর মহোত" 
সব দেখিবার জন্য নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীমিশ্র 
অপার্ধদ মহাপ্রভুকে ভাল স্থানে বসাইলেন। কেন না, মহামহোত্সব 
দেখিবার জন্ত লোকের মহা ভীড় হইবে। শ্রীল অদৈতাদি ভক্তবৃন্দসহ 
মহাপ্রভু উত্তম স্থানে উপবেশন করিলেন, তধনও প্ররয়াণযাত্রা আরম্ত হয় 
নাই। মহাপ্রভুর পার্খেই তাহার প্রিয়সহচর প্রাণের স্বরূপ । লক্ষমী- 
'বিজয়লীলার যে কি গুঢু রহস্ত, এবং লক্ষ্মীর মানের সহিত ব্রজবালাদের 
মানের যে কি পার্থকা, ভক্তগণের শিক্ষার জন্য দয়াময় মহাপ্রভু জিজ্ঞাস।- 
চ্ছলে রসশাস্ত্রের মূর্তিমান অবতার শ্রীস্বূপের দ্বারা রর স্থলে তাহা 
প্রকটিত করিলেন। প্রভু ঈষ হাসিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
যথ', শ্ীচৈতন্তচন্দোদয়ে ৪ 
“স্বরূপ, ষদ্যপি জগন্নাথো দ্বারকালীল! মন্নকরোতি, তথাপি গুপ্ডিচা - 
ব্যাজেন বৃন্দাবনম্মারকেষেতেফুপবনেষু বহিভু,ং প্রত্যব্মেব নীলাচলং 
পরিত্যজ্য হবন্দরাচলমাগচ্ছতি। কথং দেবীং রয় পরিত্যজতি ?” 
অর্থাৎ “ম্বরূপ, যদিও স্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দ্বারকা-লীলারই অনুকরণ 
নরিতেছেন, কিন্তু এই যে প্রতি বসরই তিনি নীলাচল পরিত্যাগ 
করিয়া একবার - হুন্দরাচলে আগমন করেন, আর শ্রীবন্দাবনের 
সুধণে গুপ্িচাচ্ছলে উপবনে বিহার করেন, ইহ! তাহার শ্ীরন্দাবন 


ভ্ীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসব ৯৯ 


লীলারই স্মারক । ভাল, স্বরূপ বল দেখি, তিনি লক্ষ্মীদেবীকে ছাড়িয়া 
যান কেন? | | 
স্বরূপ বলিলেন, “ম্বামিন্‌ বৃন্দাবন ম্মারকেঘিতি স্বয়্মেব যহুক্তৎ তেব 
সিদ্ধান্তঃ। নহি বৃন্দাবনে প্রিয়াসহ বিহারং অপিচ গোপাঙ্গনাভিরেব 1” 
অর্থাৎ প্রতো, আপনি ্বয়ৎ *শ্রীমুধেই তো বলিলেন উপবন বিহারে 
শবৃন্নাবনের স্ফুর্ভি হয়। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত । শ্রীবৃন্দাবনে মাধুরী- 
ময়ী গোপঙ্গনাভিন্ন এশধ্যশালিনী লক্ষ্মীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার তো হয় 
না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া যান।” 
মহাপ্রভু । তথাপ্যেষা কোপিনী ভৰতি। 
অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ যখন গুগ্ডচা যাত্রাচ্ছলে গমন করেন, বিশেষতঃ 
তাহার সঙ্গে যখন হুতদ্রা ও বলরাম বর্তমান থাকেন অপিচ শ্রীবন্দাবন- 
' লীলাও অতি নিগুঢ় তাহা লক্ষ্মীর ছুরধিগম্য, তবে লক্ষ্মীদেবী এত রাগ 
করেন'কেন ? | 
স্রূপ। প্রণয়িনীনাৎ প্রকৃতিরেবেয়ৎ যত স্বাযোগ্যত। নেক্ষতে । 
অর্থাৎ প্রণগ্রিনীদিগের এমনই প্রকৃতি ষে, ইহারা নিজের অযোগ্যতা 
দেখেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামুত্র বর্ণনাও এইরূপ, তদযথা £-_ 
রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে হইল মন। 
ঈদ হাসিয়া স্বরূপে পুছে বিবরণ ॥ 
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহর। 
সহজে প্রকট করে পরম উদার ॥ 
. তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার । 
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ॥ 
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ। 
তাহ। দেখিবারে উতৎকষ্টিত হয় মন ॥ 
বাহির হইতে কবে রথযাত্রা ছল। 
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল 
নান! পুপ্পোদ্যান তথা খেলে বাত্রিদিনে । 
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥ 


৯০ ভ্রীস্বরূপদামোদর । 


স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার । 

বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার 1 

বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ধের সহায় গোপীগণ। 

গোগীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥ 

প্রভু কহে "যাত্রা স্থলে কৃষ্ণের গমন। 

সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে ছুইজন | 

গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে । 

নিগৃঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহঃনাহি জানে ॥ 

অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ। 

তবে কেন লক্ষমীদেবী করে এত রোঁষ ॥ 

স্ববূপ কহে প্রেমবতীর এইংতো! স্বভাব । 

কান্তের ওঁদাস্তাভাসে হয় ক্রোধভাব ॥ 

এইবূপ কথোপকথন হইতে না হইতেই শ্রীলক্ষমীবিজয়ের মহাবাদিত্র- 

নিচয় বাজিয়! উঠিল, সেই বিশালধ্বনিতে চতুর্দিক নিনাদিত হইল, গগন্‌ 
স্পর্শী ধ্ব্রপতক। সকল আকাশে স্বীয় সৌন্দধ্য গৌরব বিস্তার করিয়া 
ক্রমশঃই গগনপটে পত-গপত করিয়া! উডডীন হইল, দেখিয়া বোধ হইল 
নাগরাজ যেন দ্বি-সহত্র ফণা বিস্তার করিয়া দশ দিক লেহন করিতে সমু- 
দ্যত [হইয়াছেন । ধ্বজপতকার সম্মুখস্থ চঞ্চল চামরগুলি গগনরূপসরমী- 
সঞ্চারি হংসাবলীর স্তায় প্রতিভাত হইতে লাগিল । শত শত শ্েত ছত্র 
বিজয়গৌরবের পরিচয় দিয়া, ক্রমেই অগ্রদর হইতে লাগিল । ধৃপের ধূমে 
ক্গনমণ্ডল অমাচ্ছন্্র হইল, চারিদিকে গভীর নিম্বনে মেঘমন্্রণে মুযজদ 
বাদ্য বাজিয়া উঠিল । অবোধ মযুরপ্তলি ধূপের ধূম দেখিয়া মনে করিল 
আকাশে বুৰি মেঘ উঠিয়াছে, মুরজের বাদ্য মেঘমন্্রণ বলিয়া স্থির করিল, 
আর শুভ্র £তোরণাবলী দেখিয়া উহাদের মনে হইল এঁ বুঝি বক শ্রেণী । 
ময়ুরগুলি সহস1 মেঘসমাগম বোধে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া নাচিতে লাণিল । 
দেখিতে দেখিতে ঘন ঘন জয়ধ্ননির সহিত নান! রত্ব খচিত স্বর্ণ চতুর্দোলায় 
অ”প্য দাসদ্াসী সমভিব্যহারে লক্ষ্মীদেবী অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহার 
চতুর্দোলা৷ সিংহদ্বারসম্মুথে উপস্থিত হইল | অতঃপরে প্রকৃতই এক 


মান। | - ৬ 


মহাবিজয় ব্যাপার দেখা গেল। লক্ষ্মীর দাসদাসীগণ শ্রীজগন্নাথের প্রধান 
প্রধান ভূত্যদিগকে চোরের স্তায় বাঁধিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর চরণতলে সমর্পণ 
করিতে লাগিলেন, আর নানা প্রকার অশ্রাব্য গালি দিতে লাগিলেন ; এমন 
কি অচেতন রথখানিও সেই অভ্তুতঃক্রোধের বেগ হইতে নিস্তার পাইল 
না। .লক্ষমীর দাসীগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রথধানিকেও যি স্বারায়, 
জস্তাড়ন করিতে লাগিলেন । 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


এটি 


মান। 


দানীগণের এই প্রগল্ভ ব্যাপার দেখিয়া মহাপ্রভুর হান্সের উর্টেক 
হুইল। প্রভুর হাসি দেখিয়া স্বরূপ বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচক্রোদয়ে-- 
মানস্ত ক্রম এষনৈব যদিয়ং শ্বৈধর্ধযবিখ্যাপকৈ, 
নণনাদিব্যপরিচ্ছদৈঃ শ্বয়মহে! দেবং প্রতিক্রামতি। 
ব্যক্তৎ রৌদ্ররসোহয়মন্তুধিভূবঃ ক্রোধস্ত যতস্থায়িনো 
ভূয়ানেব বিকার এব বিদিতং বৈদদ্ধমস্তাং পরঃ। 
অর্থাৎ ভগবন্‌ এটী তো মানের রীতি.নয়। কেননা লক্ষ্মীদেবী 
উশ্বধ্য-বিখ্যাপক নানাবিধ সাজে সর্ভিত হইয়া দেবপ্রতিক্রমণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ইহাতে তাহার অন্তরিস্থিত ক্রোধ বিকারজনিত প্রচণ্ড 
রৌদ্ররসই স্পষ্টতঃ প্রকাশ. পাইতেছে এতো মান নয়। দেবীর কি 
চাতুরী! ভ্রীচৈতন্চরিতামৃতের পয়ার এই £-- 
দামোদর কহে এছে মানের প্রকার । 
ত্রিজগতে কড়ু দেখি শুনি নাই আর। 
মানিনী নিরুৎ্সাহে ছাড়ে বিভূষণ। 
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন বসন ॥ 


১০২ জীব্বরূপবামোদর। 


পুর্ব্বে স্যভামার শুনি এইবিধ মান। 
ব্রজগোপীগথের মাম বদের, নিধান ॥ 
ইঞ্ছো সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া। 
প্রিয়ের উপরে যায় সৈল্ত সাজাইয় ॥ 
স্বরূপ বলিলেন “ভগবন্‌, এমন অদ্ভুত মানের কথা তো আর কোথাও 
শুনা যায় নাই। মানিনী এরূপ সাজসজ্জা করিবেন কেন মান হইলে 
মানিনীর! ভূষণাদি ত্যাগ করেন, ভাল বস্ত্র ত্যাগ করিন্বা মলিন বদন 
পরিধান করেন, মনের দুঃখে নখ দিয়া ভূমি অস্িত করেন, এই তো 
মানের নিয়ম । কিন্তু ইনি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াও সৈন্য সজ্জিত 
করিয়া প্রিক্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। এ আবার কেমন 
মান % 
এই প্রসঙ্গে রীশ্রীমহাপ্রভু রসশাস্ত্রের মূত্তিমান্‌ অবতার শ্রীদামোদর- 
স্বরূপ দ্বারা ভক্তগণের অবগতির জন্ত মানতত্ব প্রকটিত করেন। শ্রীলুক্ষ্মী- 
দেবীর এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্বরূপ বলিলেন প্রভো৷ এটা মানের 
বরীতি নয়, ইহা দেবীর রস-চাতুরীবিশেষ। সত্যতামারও এইরূপ মানের 
কথা শুন! গিয়াছে কিন্তু ব্রজগোপীদিগের মানই প্রকৃত মান এবং সেই 
মানই রসের নিধান।” 
সত্যভামার এই যানের প্রসঙ্গ হরিবংশে উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ 
যখন রুক্সিণীদেবীকে পারিজাত পুপ্প প্রদান করেন, তখন সত্যভামার 
প্রণয়কোপ উপস্থিত হয়, সে কোপ প্রকৃত কোপ নহে, কিন্তু কোপের 
স্ঠায় প্রতিভাত হয়, তদৃযথ॥ হরিবংশে ৮ 
কুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সন্কলপয়ন্নিব | 
ভীতভীতোহতি শনকৈ বিবেশ যহুনন্দনঃ ॥ 
বূপযৌবনসম্পন্ধা স্বসৌভাগ্যেন গর্বিতা। 
অভিমানবতী দেবী শ্রত্ৈবের্ধা বশংগতা ॥ 
সত্যভামাকে রুষিতার স্তায় দেখিয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে ধীরে 
ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। জত্যভামা রূপযৌবনসম্পন্না, এই 
নিমিত্ত তিনি স্বীয় সৌভাগ্যগর্নিত| । সখী !মুখে তিনি যখন শুনিতে 


মান। ৮০০, 


পাইলেন শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিনীকে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছেন অমনি 
৬ অভিমানে ঈর্ধার বঙ্মীভূত হইলেন, তাহার £প্রপয়-কোপ উপস্থিত 
হইল। ্‌ | 
উক্ত শ্রোকটী শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ধৃত করা হইয়াছে! চীকায় 
শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন “কুধিভাষিব*-_“বস্ততঃ প্রীণয়বতা ত্বাদরোধা- 
ভাসবতীমিত্যর্থণ । অর্থাৎ সত্যভামা প্রণয়বতী । এ স্থলে তিনি রুষ্টার্‌ 
যায় প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত পক্ষে কুষ্টা নহেন। কিন্তু শ্রীকৃ্ তাহাতেই 
ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার 
টাকায় লিখিলেন “চরণয়োঃ পতিষ্যামি” তাহার চরণে পতিত হইব এই- 
রূপ সঙ্কলল করিতে করিতে ভ্রীকৃধ্, ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন । 
কেননা, চরণে প্রণত হওয়া মান-প্রশমনের এক উপায়। রসশাস্সে 
উহাকে নতি বলে। এই মানকে ঈর্ধা-মান বলা যায়। এই মান মহেতুক | 
ঈর্ষা মহযোগে যে মানের উৎপত্তি হয, তাহাই ষহেতু মান। হহার 
লক্ষণ এই £__ 
হেতুরীধা বিপক্ষাদে বৈশিষ্ট্য প্রেয্সাকৃতে | 
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোহুমীর্ধামানত্বমুচ্ছতি ॥ 
সহেতুক মানের কারণ ঈর্ধা। ঈর্ষা হইলেই মান হয়। প্রিয় ব্যক্তির 
মুখে বিপক্ষদের গুণকীর্তন হইলে প্রণয়মুখ্য ভাবটীই ঈধামানে পরিণত 
হয়। সুতরাং যেখানে প্রণয় সেইখানেই মান। তদ্যথা £-- 
অন্ত প্রণয় এবাস্তাম্মানস্ত পদমুত্তমমূ। 
সোহয়ং সহেতু নিহেতু ভেদেন দ্বিবিধো মতঃ | 
অর্থাৎ প্রণয়ই মানের উত্তম পদ্দ। টীকায় শ্রীরঙ্জাৰ গোস্বামী বলেন 
শ্যত্র প্রণয়, স্তত্রেবমানঃ । অর্থাৎ যেখানে প্রণয় সেইখানেই মান। সার- 
স্বত অলঙ্কারে মানের নিরুক্তি লিখিত আছে, তদ্ধথা-_ 
মান্ততে প্রেয়স। যেন যংপ্রিয্বত্বেন মন্ততে । 
আনুতেবা মীমিতেব! প্রেমমানঃ স কথ্যতে ॥ 
মহাভাষ্যকত; কোহসোবনুুমান ঈতিস্মৃতে 
লুড়স্তোহুপি ন পুধালঙ্গো৷ মানশব্বপ্রহ্ষ্যতি 


১৩৪ ভ্রীন্বরূপদামোদর ৷ 


যে প্রিয়ত্ব দ্বারা অপর অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয়, যাহা প্রিষ্, 
বলিয়া বোধ হয়, যা্কা হইতে প্প্রণয় আছে” বলিয়া! জানা যায় অথবা 
যাহা দ্বারা প্রণয়ের পরিমাণ হয় তাহাই “প্রেমের মান।” লুযড়ন্ত অর্থাৎ 
অনট প্রত্যয়াস্ত শব্দ সাধারণতঃ নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও মান 
শক পুংলিঙ্গেই ব্যবজ্ত হইয়া! থাকে তাহাতে কোন দোষ হয় না। এই 
নিক্ুক্তি দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধূম যেমন বসির অন্গ- 
মিতি-বিনিশ্চায়ক, মানও তেমনি প্রণয়ের নিত্য সহচর । ন্তায়ুহৃত্রের £ই 
জাহচধ্যের নিপ্নম ধরিয়্াই জীব গোস্বামী বলিয়াছেন *্যত্রযত্র মান 
স্তত্রতত্র প্রণয়ঃ। ফলতঃ প্রণয়ের অভাবে মান ঘটে না । 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবস্তা মহাশয় উজ্জ্বল নীলমণির টাকায় মান-ব্রুসটীর 
অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তাহার মন্ত্র এই যে কতাপরাধ নায়- 
কের নায়িকার প্রতি ভয় হয়। এই ভয়ের কারণ স্নেহ। নায়িকা 
যখন নায়ককে কৃতাপরাধ বলিয়া! মনে করেন, তখন নায়িকার জ্দয়ে। 
ঈর্ধার উদয় হয়। এই ঈর্ধার কারণ প্রণয়। ইহা হইতেই মান নামে। 
একটা রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
সাহিত্যদর্পণকার মানকে কোপ নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা £-_ 
মান কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়েধাসমুত্তবঃ 
দ্ধয়োঃ প্রণয়মানঃ স্তাৎ প্রমোদে সুমহত্যপি 
প্রেরঃ কুটিলগামিত্বাৎ কোপোহয় কারণৎ বিনা ।' 
কিস্ত মান এক স্বতন্ত্র রস। কোপের সহিত মানের পার্থক্য আছে। 
প্রণয়ীর ওদাস্ত অবহেলায় অথবা অপরার প্রতি আসক্তিতে সন্তোগাদিতে 
যে বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইতেই মান-রসের উৎপত্তি হয়। মানে 
যে কোপ দৃষ্ট হয় তাহা কোপ নহে, _কোপাভাস মাত্র। তাহ! জালাময় 
হইয়াও মধুর, প্রতপ্ত হইয়াও স্িপ্ধ। উহা মাধুর্য ও উগ্রতার এক 
অপূর্বব মিশ্রণ! হুতরাং প্রণয়ের্য! সমুত্তব মান নামে যে কোপের কথা 
বলা হইতেছে ইহা কোপাভাসই বুঝিতে হইবে । যেখানে প্রণয় সেখানে 
প্রকত কোপের উৎপত্তি আদৌ অসম্ভব। তবে মান নামে যে কোপা- 
ভাসের উদ্ভব হয়, উহ! প্রণয়েরুই ধন্ম। এইজন্য অকারণেও অনেক. 
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ফময়ে কথায় কথায় মান-জভিমান আসিয়া পড়ে। প্রেম ম্বাভাবতঃই 
কুটিল যখা। সারব্বতালঙ্কারে :-₹ 
অহেরিব গতিঃপ্রেন্ঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। 
অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনো৷ মন উদঞ্চতি ॥ 

অর্থাৎ সপ্পেরি স্তায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল। এই সম্বক্কে 

আর একটী প্রমাণ এই যে__ 
নদীনাঞচ বধূনাঞ্চ ভূজগানাঞ্চ সর্বদা । 
প্রেম্নামপি গতির্বক্রা কারণৎ তত্র নেষ্যতে ॥ 

এই জন্ত হেতু থাকুক, আর নাই থাকুক, প্রেমের গতি অনুসারেই 
মানোস্তভব অবশ্ন্তাবী। সারস্বতালঙ্কার আরও বলেন প্রেম শ্বভাবতঃই, 
কুটিল, ইহার উপরে যদি আবার মানের সহিত সংমিশ্রিত হয়, তবে আরও, 
কুটিল হইয়া উঠে। 

স্বতোহতি কুটিলং প্রেম কিমু মানারয়ে সতি। 

প্রেমের কুটিল গতি হইতেই নির্হেতু মানের উদ্ভব হইয়া থাকে। 

ফলতঃ প্রণয়ে মান এক মহা ব্যাপার । জীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রন্নে 
শ্রবণেচ্ছু ভক্তগণের সমক্ষে রসতত্বের এই রসময় মান-বিচারে শ্রীন্বরূপ 
যে-স্কল কথার অবতারণা করিয়াছিলেন আমাদের এই নীরস জগতে 
এখন ভক্ত-পরম্পরাতেও তাহার সকল কথা প্রচরদ্রপ নাই। তবে. 
কৃপাময় আ্রীগোস্বামিপাদগণ তীয় *প্রেরণায় ভক্তগণের জন্য ভক্তিশাস্ত্রে 
যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন আমরা যদি তাহার বিন্দৃমাত্রও জৃদক্ষে. 
ধারণা করিতে পারি, তাহা হইলেও মানবজন্মের সফলতা হয়। 


চতুদ্দশ অধ্যায়। 
ব্রজের মানরমস। 


শী-্রীমহাপ্রভু লক্ষ্মীবিজয়ের মানের কথার শ্রীত্বরূপকে ব্রজের মান- 
রসের নিগৃঢ় তত্ব বলিতে আজ্ঞা করিলেন । তদ্যখ! শ্রীচৈতন্যচব্িতা- 
স্বতে £__ 

প্রভু কহে কহ ত্রজ মানের প্রকার । 
ব্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার ॥ 

তটিনী অদম্য বেগে প্রবাহিত হয়, এই প্রবাহের সম্মুখে যদি পর্ব্ভ- 
পরিমিত বাধ! উপস্থিত হয়, জলরাশি তখন স্ফীত হইয়া উঠিবে, সোজা 
পথে চলিতে না পারিয়া শত পথে কুটিল গতিতে চলিবে । গ্রেমের গতি 
স্বভাবতই কুটিল, মানের বাধ। পাইলে তাহার গতি আরও কুটিল হইয়! 
উঠে, সারম্বতালস্কারের এই উক্তি অতি যুক্তিমন়ী। শ্রীউজ্জল নীলমণি 
বলেন 2 

দম্পত্োর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ 
শ্বাতীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে। 

নায়কনায্িকার একত্রই অবস্থান হইতেছে, একের প্রতি ' অপরের 
বিশেষ অনুরক্তিও আছে, একে অপরকে দেখিতে এবং আলিঙ্গন করিতেও 
একান্ত ইচ্ছুক, অথচ যে ভাববিশেষ এই অভিষ্টসিদ্ধির বিরোধী হইয়! 
দণ্ডায়মান হয়, তাহারই লাম মান। এই বিরোধ আপাততঃ দৃষ্টিতে 
নায়কনায়িকার ক্লেশকর বলিয়া অনুমতি হইলেও ইহার ফলে প্রেম বৃদ্ধি 
পায়, প্রেম নব-নবায়মান হইয়া উঠে। প্রেমের প্রবাহ সরস সবেগ ও 
অভিনব রাখার জন্যই মানের উদ্ভব । মান পুরাতনকে অভিনব করিয়া 
প্রকাশ করে, নিন্নত আস্বাদ্য পদদার্থকে অভিনব মাধুর্য স্বষধুর ও প্রলোভ- 
টয় করিয়া তুলে। প্রেমরাজ্যে মান এক স্ীবনট হধ»_ এক অন্ভুত 
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ইত্দজাল। ইহার সঞ্চারে জীর্ণ হুদয়বল্পরী মুকুলাকমান হইয়া উঠে, শীর্ণ 
মলিমস বদনমগ্ডল মুকুরায়মান হয়, প্রাচীন প্রেম পলকে পলকে অভিনব 
হইয়া থাকে । মকরন্দ-পরিমল'মুগ ভ্রমরের ন্যায় নায়ক মানিনীর 
মুখকমলের মধুপানের জন্ত ব্যাকুল হয়েন, হৃদয়ের ঘোরতর তিমির 
দূরীকরণের জন্ত শতবার নায়িকার পদস্তরুচি-কৌমুদীর" প্রার্থনায় 
আকুলিত হয়েন, অবশেষে “দেহিপদ পঙ্লবমুদ্বারং” বলিয়া মানিনীর মান 
ভঙ্গ করিতে তাহার চরণতলে নিজমস্তক লুষ্টিত করিয়া কৃতার্থ হয়েন। 
মানের এই মহিমা অতি অদ্ভুত,_-এই মাধুধ্য-বৃদ্ধিকারিণী শক্তি প্রকৃতই 
অতি গরিয়মী। এইজন্য শ্রাউজ্জ্বল নীলমণি মানের আর একটা স্বরূপ 
নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন £-_ 
ন্েহস্ত ২কষ্টতা ব্যাপ্ত মাধুধ্যমানয়ন্নবং | 
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্য স মান ইতি কাত্ত্যতে ॥ 
অর্থাৎ যে ন্বেহ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অভিনব মাধুষ্য আনয়ন করে 
' কিন্তু স্বয়ং কুটিলভাবে ধারণ করে তাহাই মান। 
এই মান ব্রজদেবীগণেই সম্ভবে। এইজন্তই ইতংপুর্বে স্বরূপ 
বলিয়াছেন ৮ 
"ব্রজগোপীগণের মান রসের নাদন।” 
যে মান ক্রোধোন্নস্তা রণরঙ্গিণী চামুগ্ডার ন্যায় সৈন্য সাজাইয় প্রিক্র- 
জনের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, ব্রজে সে মানের স্থান নাই; সে 
মান দ্বারকায় শোতা পাইতে পারে, সত্যভাম! সেই মানের উদাহরণ 
স্বর্ূপিণী হইতে পারেন, প্রীক্ষেত্রে লক্ষ্ী'বজয়ে সেই মানের প্রকৃষ্ট অভিনর 
দেখা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত রসের নিদান যে মান,_ শ্রীবরজধামেই 
সে মানের স্থিতি ও স্কুর্তি। ব্রজের মানে পূর্ণমাত্রায় আবেগ উচ্ছাস 
আছে, তরঙ্গ আছে, কিন্তু সে তরঙ্গ প্রলয়াঙ্কর :নছে, ব্রজের মান 
বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইলেও পলকেই আবার কুহুম অপেক্ষাও স্ুকোমূল 
হইয়া পড়ে । সেইজন্ত স্বরূপ বলিতেছেন ?-_ 
নায়িকার স্বভাবে প্রেম-বৃত্তি বহুভেদ। 
সেই ভেদে নানা প্রকার মানের উত্তেদ ॥ 


১০৮ শ্িতবরপধামোদর । 


সম্যক গোপীর মান না যায় কথন। 
এক ছুই ভেদে করি দিগ জরশন ॥ 
শ্ীচৈতন্তচন্দ্োদয়েও এই কথারই উল্লেখ আছে তদ্যথা £_ 
শ্রীচৈতন্ত। স্বরূপ, কীদৃশং প্রণয়কোপ বৈদগ্ধ্যম্‌ ? 
স্বরূপ। যা! যাদৃশী, তন্তাঃ খলু তথাবিধ বৈদদদধ্যম্‌। 
জ্ীচৈতন্ত। তথাপি শৃণুষঃ। 
শীচৈতন্। স্বরূপ প্রণয়কোপ চাতুরী কেমন? 
ত্বরূপ। ভগবনূ, যে রমণী যেমন, তাহার প্রপণয়কোপও তেমন। 
জীচৈতন্ত। তথাপি শুনিতে ইচ্ছা করি।, 
ত্বরূপ তখন নায়িকার স্বভাবান্ুগত মানরসতত্বের বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে £- 
মানে কেহ হয় “্ধীরা” কেহ তো “অধীরা”। 
এই তিন ভেদ্দ কেহ হয় “বীরাধীরা”। 
শ্রীউজ্জবল নীলমণি বলিতেছেন £__ 
ত্রিধাসৌমানবৃত্তেস্তাদ্বীরাবীরোভয়াতিকা । 
অর্থাৎ মানপ্রাপ্তানায়িকা তিন প্রকার, ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা । 
ধীরার লক্ষণ ভ্ীউজ্জবল নীলমণি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যথা *_- 
ধীরাতু ব্যক্তি বক্রোক্ত্যা সোত্প্রাসং সাগসং প্রিয়ং। . 
অর্থাৎ যে নায়িক1 সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ 
করে তাহাকে ধীরা কহা যায়। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার নিয়ন লিখিত 
ৃষটাস্তটি প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্যথা $__ 
স্বামিন্‌ যুক্তংমিদৎ তবাস্থনা-লবানক্তদ্রবৈঃ সর্ববতঃ 
সংক্রান্তৈষ্তনীল লোহিততনো ধর্চন্রলেখান্ৃতিঃ। 
একং কি্তুব লোচয়াম্যনুচিতং হংহোপশুনাংপতে 
দেহার্দে দয়িতাং বহন্‌ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ 
ভাবার্থ এই যে, শ্রীকুঞ্ক এক রজনীতে চত্রাবলীর কুঞ্জে বিহার-বিলানে 
মগ্র ছিলেন? প্রাতে শ্রীমতীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী 
দেখিতে পাইলেন শঠের অঙ্গে কজ্জ্বল চিহ্ন, স্থানে স্থানে তান্বুল রাগ 


ব্রজের নানরস। 


কোথাও বা সিন্দুর, কোথাও বা নখক্ষত সকল প্রকাশ পাইতেছে। 
শ্রীরাধা শঠের ব্যবহার বিলক্ষণরূপেই বুঝিলেন, বুবিয়! উপহাস পূর্বক 
বক্রোক্তি করিয়া বলিলেন “ওহে এযে নীললোহিভ রুদ্রমূর্তি দেখিতেছি । 
তা বেশ উত্কৃষ্ট সাজ হয়েছে । বল দেখি, পণ্ুপতি, রুদ্রাণীকে সঙ্গে 
আন নাই কেন? ঘা হইলেই তো ঠিক হইত। এ ক্রুটী রাখিলে কেন ? 
ধীর! শ্রীমতার এই উক্তিটি অতি শন্দর। চল্্রাবলীর সম্তোগ-বিলসিত 
শ্যামহন্দর মুর্তি খানিকে নীললোহিত রুদ্রমুর্তি বলিয়া বর্ণনা করায় 
কাব্যসৌন্দধ্য অতি হুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । চন্দ্রাবলীর লোচন- 
যুগলের গলিত কজ্জবলে শ্টামদেহ রঞ্জিত হইয়াছে, উহার পার্ে পার্থ 
চুন্বন হেতু তান্ুলরাগ ও নখাঘাতের লোহিত রেখা-রঞ্জনে পরিশোভিত 
শ্রীকৃষ্ণের বেশ দেখিয়াই শ্ত্রীরাধার মনে মানের সঞ্চার হইল। কিন্ত 
তিনি এ স্থলে ধীরা। সুতরাং লক্ষ্মীর ' ন্যায় *বা সত্যভামার স্তায় অতি 
কোপিনী হইলেন না। মিষ্ট-মি্ট ভাষায় বক্রোক্তি প্রয়োগ আরম্ত 
করিলেন, “পশুপতে” বলিয়৷ সন্বোধন করিলেন। হহা শ্রীমতীর প্রগল্ভ 
বাক্য। পণগুপতি শব্দটা এখানে ছুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । পশুপতির 
এক অর্থে মহাদেব। অপর অর্থে রূসনাভিজ্জ। রূসনাভিজ্ঞ ব্যক্তিও 
পণ্ডতুল্য। শ্রীমতী বলিলেন রুদ্রাণীকে সঙ্গে আন নাই কেন? তাহা 
হইলেই তে! আমার সাক্ষাৎ অর্ধ নারীশ্বর নীললোহিত মূর্তি সন্দর্শনের 
ফল লাভ হইত € 
কিন্ত শ্রীন্বরূপ মহাপ্রভুকে যে ছুইটী উদাহরণ শুনাইয়াছিলেন, কবি- 
কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্রোদয়ে তাহা! এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াহেৰ 
তদ্যধা £- 
কদাচিৎ কৃতাপরাধে প্রণয়িনি ,শ্রীব্রজরাজ কিশোরে সব্ধ্মাগত্য 
সমুচিতং ব্যহরতি সতি -- 
কিৎ পাদাস্তমুপৈষি নাস্মি কুপিতা নৈরাপরাদ্ধোভবা 
লিৃতুর্ন হিজায়তে কৃতধিয়াৎ কোপোহপরাধোহ্থব! 
যোগ্যাএবহি ভোগ্যতাৎ দধতি তে ততৎকিতময়াযোগ্যয়। 
তেনাদ্যাবধি গোকুলেন্রতনয় স্বাচ্ছন্দ্যমেবাস্ত তে॥ 


১১১০ শ্ীন্বরূপদামোদর। 


অর্থাৎ ভ্রীব্রজরাজকিশোর কোন সময়ে শুরাধার নিকট স্বীয় অপরাধ 
বিমোচনের প্রার্থনা করায় শ্রীমতী কহিলেন, স্ঠাম, তৃমি আমার পদ্দতলে' 
পড়িতেছ কেন? আমি তে। ক্রোধ করি নাই! তোমারও কোন. 
অপরাধ নাই। অকারণে কাহারও কোপ বা অপরাধের উদয় হয় না। 
তুমি আমার এখানে আমিলে কেন? আমি তে! তোমার যোগ্যা নই! 
যে তোমার উপযুক্ত তাহার কাছে যাও। আজ হইতে আমার কাছে 
আসিবার তোমার প্রয়োজন নাই, যেখানে মনের মত লোক আছে 
সেখানে যাও। 
স্বরূপ বলিলেন “ভগবন্, আর এক প্রকার মানময়ী ধীরার লক্ষণ 
শ্রীকফ্ণের উক্তিতে শ্রবণ করুন £__ 
দূরাদুখিতমন্তিকং ময়িগতে পীঠৎ করেণার্পিতিং 
ম্মিত্বাভাষিণি ভাষিতৎ মৃছুত্ধানিঃসন্দিমন্দং্বচঃ 
আরূঢোর্ধ মথাসনং প্রকটিতো। হর্যস্তয়া গ্রিষ্যতি 
প্রত্যাণ্রি্ই মবাময়েব মনসো বামাং তয়াবিস্কৃতহ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমি ধখন মানময়ী শ্রীমতীর নিকটে যাই 
তিনি দূর হইতে আমাকে দেখিয়। গাত্রোথান ও ঈষৎ হাস্তপূর্বক আমার 
উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিয়া একটু রিয়া যান, আমি কথা 
বলিলে মুছু মধুরত্বরে মন্দ মন্দ রূপে কথ। বলেন, আমি ,অদ্দাসনে 
উপৃবেশন করিলে তিনি একটু হাসিয়া অমনি একটু ফিরিয়া দাড়ান, আমি 
আলিঙ্গন করিতে গেলে তিনি তাহাতে বায্যভাব প্রকাশ করেন। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে এই লক্ষণটারই উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্‌ যথা £__ 
ধারাকাস্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুখান। 
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান ॥ 
হৃদে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন। 
প্রিয় আলিঙ্গেতে তারে করে আলিঙ্গন ॥ 
সকল ব্যবহারে করে মানের পোষণ। 
কিবা সোলুঠ বাক্যে করে প্রিয়নিরসন ॥ 
ফলত; এই আলিঙ্গন কেবল ভদ্রতাস্চক ৰা ধীরতারই পরিচায়ক, এ 


ব্রজের মান্রস। ১১১ 


আলিঙ্গন আসক্তি বা! হর্ষপূর্বক আলিঙ্গন নহে। প্রকৃত মান আঙিজনের 
বিরোধী। মহাপ্রভু শুনিয়া বলিলেন “ম্বরূপ, এ লক্ষণটী পূর্বোক্ত 
উদাহরণ অপেক্ষা অধিকতর সরস ।” 
স্বরূপ বলিলেন, *প্রভো এখন অধীরার কথা শুনুন। অধীরা নিষ্টর 
বাক্যে প্রিয়জনের প্রতি রোষ প্রকাশ করে। অধীর! প্রকৃতই অবীরা। 
অর্ধীরা ক্রোধভরে প্রিয়জনের ভৎ্সনা করেন, নিজের ভূষণ দূরে নিক্ষেপ 
করেন, অধীরার মান্তরঙ্গে প্রিরজনের অপরাধের কথা স্পষ্টত:ই অভিব্যক্ত 
হয্স।” আমরা প্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ হইতে অধীরার উদাহরণ উদ্ধৃত, 
করিতেছি। জ্রীউজ্জ্বল নীলমণি বলেন ৮. 
*অধীরা পরুষৈ বাক্যে নিরন্তেঘ্বল্লভং কষ! ।” 
অর্থাৎ অধীরা রাগ করিয়া! নিষ্ঠর বাক্যে নিজ প্রিয়জনকে নিরস্ত করিয়া 
থাকেন, তদ্‌যথ। £-- 
উত্তনস্তনমণ্ডলী সহচরঃ কঠে স্ফুরন্েষ তে 
হারঃ কংসরিপো ক্ষপাবিলসিতং নি সংশয়ং শংসতি 
ধূর্তীভীরবধূপ্রতারিতমতে মিধ্যাকথাঘর্থরী- 
ঝদ্কারোনুখর! প্রযাহি তরসা যুক্তাত্র জা | 
অর্থা, কংসারি, যাও যাও, আর মিথ্যা কথা বলো না। উজ্ভ্গ স্তনমণ্ড- 
লের সহচর তোমার এঁ গলার হারেই রূজনী বিলাগের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । মিথ্যার ক্ষুদ্র ঘণ্টা-রবে কি আর সত্যের বজ্রনাদ নিরস্ত 
হয়? ধূর্ত ব্রজবধূুরা তোমার বুদ্ধি পর্যান্ত ভ্রষ্ট করিয়াছে। যাও যাও 
এখানে তোমার কি প্রয়োজন ? শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত বলেন £-- 
| অধীরা নিষ্ট,রা বাক্যে করয়ে ভতৎসন। 
কর্ণোৎপল তাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥ 
অতঃপর শ্রীন্বরূপ ধীরাধীরার লক্ষণ বলিতেছেন যথা শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃতে-_ 
ধীরাধীরা বন্রু বাক্যে করে উপহাস । 
কভু স্ততি কভু নিন্দা কভুব। উদদাস। | 
ক্রীউজ্জবল নীলমণি বলেন £- 
“্ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাস্পৎ বদতি প্রিয়ং। 


১১২. ভ্রী্বরূপামোদর । 


অর্থাৎ যে নায়িকা মানের রোষভরে অক্রবিমোচন করেন, ও বক্রোক্কি 
প্রয়োগ করেন তিনি!ধীরাধীরা । অশ্রবিমোচন করা মুঞ্ধার ধর্ম। কিন্ত 
কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করাই অধীরার স্বভাব! প্রগ্বল্ভা নায়িকায় পূর্ণ 
'(করোষের উদয় পরিলক্ষিত হয়। শ্রীলক্কমী-বিজয়ে লক্ষ্মীর রোষ ও ত্বারকায় 
সত্যভামার রোষ উহার চৃষ্ান্ত স্থল। সুতরাং উহাতে তাড়নাদি কার্ড 
পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে | যেখানে পুর্ণ রোষের কিঞ্চিৎ অল্পতা ঘটে, সেখানে 
কঠোর বাক্যেই মানিনী নিজ প্রিয়জনের শাসন করেন। মুগ্ধাতে রোষ 
অতি অল। কাজেই রোদনই মুপ্ধার একমাত্র সম্বল। ধীরার রো 
ধৈর্ধ্যআচ্ছাদিত। তুতরাং তাহার কোপ বক্রোক্তি ও উপহাসে পরিণত 
হয়। অধীর ধৈর্যহীন, হুতরাৎ তাহার রোষময় বাক্য একবারেই 
*আবরণহীন। ধীরা-ধীরার কাধ্য উভয়াত্বক। ধীরাতে বক্রোক্তি 
স্বাভাবিকী অথচ কঠোর বাক্যই অধীরার স্বভাব । কিন্তু ধৈর্যের 
আবরণে অধীরার কঠোর বাক্য নিরুদ্ধ হয়, এবং কঠোর বাক্যের পরিবর্তে 
অশ্রজলের সঞ্চার হয়। ধীরাধীরা নায়িকায় যুগ্ধার সমগ্র লক্ষণ প্রকাশ্‌ 
পায় না। মুগ্ধার উপহাস বা বক্রোক্তি নাই, মুদ্ধার আছে কেবল, 
কোমলগণ্ডপরিপ্লাবিনী মণিমুক্তার মোহনমাল!বিনিন্দী অশ্রমাল]। 
এই ধীরা-ধীরার ছুইটি উদাহরণ প্রীউজ্্বল নীলমণি ঢুহইতে উদ্ধৃত 

করা যাইতেছে তদ্যথা £2-- 

গোপেন্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি 

সা তে বিধাষ্যতি কুষং হুদয়াধিদেবী 

দূত যাবক পঙ্কমস্তাঃ 
পাদস্বয়ং পুনরনেন বিডুষয়াদ্যা | 
মানম়ী ক্রীরাধ! বলিলেন, “মহা রাজপুত্র শ্রীরুষ্, আমার ন্যায় তোমার 

শতকোটি কামিনী বিরাজিতা । আমি যদি তোমার জন্য কাদিয়া কাদিয়া 
মরিয়াও যাই, তাহাতে তোমার ত কোন ক্ষতি হইবে হনা। এখানে 
ঈাড়াইয়া আর আমায় এখন কাদাতে হবে না, এখন যাও যাও। 
€তাম্কীকে ন! দেখিলেই তোমাকে শীঘ্র ভুলিতে পারিব। কাছে থাকিলে 
গুলিতে পারিব না। আর এক কথা তোমার হিতের জন্তই বলিতেছি»_ ' 
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তুমি এখানে আছ তোমার প্রেয়দী যদি ইহা কাণে শুনেন, তখন তুমি 
অত্যন্ত বিপদে পড়িবে । হুতর|ং যাও যাও আর বিলম্ব করিও না, 
পাছে তোমার জদয়েশ্বরী তোমার প্রতি রুষ্টা হইবেন। তোমার মাথার 
চুড়ায় যাহার পায়ের অলক্তরাগ মুছাইয়া দিয়াছ যাও, তাহার চরব- 
তলেই মাথা লুটাও গিয়ে । এখানে আর কেন ৭” (৫) 
আরও একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে £__ 
তামেব প্রতিপাদ্য কামবরদাং সেবন্ব দেবীংসদা 
যন্তাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদ মধুনা দামোদরামোদসে 
পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখ তান্থুলশেষোজ্জবলাং 
কঠশ্তায়মুরোজ কুট্মল সুহন্নিশ্্াল্য মাল্যাস্ষিতঃ ॥ 
শ্রীমতী বলিতেছেন, দামোদর তোমার হৃদঘ্বের অধিষ্ঠাত্রী পুক্গনীয়া 
দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে কেন? যাহার চরণের অলক্তরাগে 
তোমার মাথার চুড়। শোভিত হয়, যাহার মুখের উচ্ছিষ্ট তান্বুলে তোমার 
মুখমণ্ডল সমুজ্্বল হয়, যাহার গলার প্রপ্গান্দী মালায় তোমার কঠের শোভা! 
বর্দিত হয়, যাও সেখানে যাও, সেই কামব্রদাঞ্রিনী জ্দরের অধীশ্বরীর 
শরণাপন্ন হও, সেখানে গ্রিয়। তাহার সেবা কর, তাহার মহা প্রমাদলাভে 
সুখী হও গিয়ে । মেইখানেই তোমার সকল অভিষ্টসিদ্ধ হইবে, এখানে 
কি প্রয়োজন ৭" 
শ্রীন্বরূপকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “বল দেখি স্বরূপ, মান 
 চাতুরী কেমন” তছ্ত্তরে স্বরূপ বলেন পপ্রভো, যে রমণী যেমন, তাহার মান্‌- 
চাতুরীও তেমন” সুতরাং ্ঃ নায়িকাভেদেই মানের প্রকার-ভেদ সঙ্ন্ধে 
বর্ণনা করিয়াছিলেন । এই যে ধীরা, অধীর! ও উভয়্াস্তিকা এই ত্রিবিধ 
নায়িকার কথা এখানে উল্লেখ কর। হইল, নায়িকার ধৈধ্যগ্তুণই এই 


শা শ্পািটিতী তি শিপ পেপিস্পেস্পপপীপপাপিপাসপপসপ, আপস পতি কি 





শি শশিশারশি টিটি 


৫) এখ'নে একটী গানের উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা-- 
যাও যাও ফিরে যাও মন বাধ1 যেখানে 
পরের পরাণ তুমি কেন এলে এখানে 
সে যদি তা শুনে ক'ণে সে মরিবে দেখানে। 


[১৪ শ্রী্বরূপদামোদর। 


ভেদহ্চক। সারম্বভালক্কার বলেন ৫. 
শুণতে। নায়িকাপিস্তাহুত্তমা মধ্যমাধমা । 
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভাচ বয়সাকৌশলেন চ। 
ধীরাধীরৈব ধৈর্যেন স্বান্তদীয়া পরিগ্রহাৎ ॥ 
তুতরাং ধৈর্ষঃভেদে নাফিকার মানের প্রকারভেদ কি প্রকার হয়, স্বরূপ, 
প্রথমতঃ তাহাই প্রকাশ করেন। অতঃপর বু ও কৌশলভেদে মুদ্ধী 
মধ্য! ও প্রগল্ভার মানের চাতুরী ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে। 
তীশ্বর্ূপের মুখে ধরা নায়িকার মানের যে ভঙ্গীটা শুনিয়া! মহাপ্রভু 
'আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিজেন, ঠিক সেইরূপ মানচাতুরীর একটি পদ' 
পদ্রকল্পতরতে দৃষ্ট হইল, তদ্যখ] £-_ 


দুরে সঞ্জে নয়নে ' নয়নে না হেরবি 
নিরবে রহবি শির নামই । 
পরশিতে শিহরি করহি কর বারবি * 


যতনে রোখ নিরমাই | 
হুন্দরি অতয়ে শিখাঅব তোয়। 
বিনহি মানে ধনি সো বহু বল্ল 
কবহু” আপন বশ হোয় ॥ 
পুছইতে গোরি চমৃকি মুখ গোড়বি 
হসইতে জিনি তুহু' হাস। 
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি 
কহবি আনহি আন ভাষ॥ 
গড়ইতে চরণে বারি দিঠি পক্কজে 
পূজবি সো মুখচন্দ | | 
গোবিন্দদাস কহ যাক জদয়ে রহ 
তাহে কি এত পরবন্ধ ॥ ২১৭ | 
শ্রীগোবিন্দদামের মানশিক্ষার এই পদটী অতি মধুর । এই মান ধীরা 
নায়িকার পক্ষেই শোভা পায়। বহুবল্লভকে বশীভূত করিতে হইলে 
মানের প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ মানে প্রেমমাধূর্ধের বৃদ্ধি ভিন্ন 
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[বনু মাত্রও রৌদ্ররসের ভাব নাই। এ মান অতি হুন্দর ও অতি 
সরস। 
স্বরূপ বলিলেন, “প্রভা, বয়োভেদে তিন প্রকার নায়িকার ত্রিবিধ 
ভাবের কথাও শুনুন। মুদ্ধা মধ্যা ও প্রগল্ভা বয়োভেদে নায়িকার এই 
ত্রিব্ধি অবস্থা রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মুগ্ধার মানচাতুর্য নাই, মান- 
পাণ্ত্য নাই | মুগ্ধা অতি সরলা । তিনি কেবল মানের সময়ে মনের 
দুঃখে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করেন, আবার বিনয় বাক্য শুনামাত্রই 
তাহার সকল ছুঃখ-ক্রেশ ঘুচিয়! যায়। শ্রীউজ্জবল নীলমণি মুগ্ধীর লক্ষণে 
বলেন £- 
মুগ্ধা নরবয়ঃ কামারতৌ বামা সখীবশা | 
রতিচেষ্টান্বতিব্রীড় চারুগৃঢ প্রযত্রভাক্‌ ॥ 
কৃতাপরাধে দয়িতে বাপ্পরুদ্ধাবলোকনা । 
ৃ প্রিয়া প্রিয়োক্তৌ চাসক্তা মানেচ বিমুখীসদা ॥ 
যে নায়িকা নবযুবতী, ঈষৎ কামবতী, রতি বিষয়ে বামা সখীজনের অধীন, 
রতিচেষ্টায় অতি লজ্জাশীলা অথচ তাহাতে গুপ্ত ভাবে যত্বশীলা, অপরাধী 
প্রিয়তমের প্রতি সজলনয়নে দৃষ্টিপপ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয্ন বচনে অশক্তা 
এবং মান বিষয়ে সর্বদ! পরাজ্ুখী, তিনি মুগ্ধা নায়িকা । মুদ্ধার এই নয়টা 
লক্ষণের প্রত্যেকটার দৃষ্টান্ত শ্রীউজ্জল নীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত হইয্বাছে। 
আমরা, তিনি এ স্থলে কেবল মান-বিমুখতার দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিতেছি £₹-_ 
মানবিমূরধী দুই প্রকার-দ্বী ও অক্ষমা। মৃদ্ধী কোমলমনা এবং 
অক্ষম! একবারেই মানে অসমর্থা। হুতরাৎ অক্ষম অতি মুগ্ধা। মৃদ্বীর 
একট দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা যাইতেছে যথা রসম্ৃধাকরে £-- 
ব্যবৃততিক্রমনোদ্যমেন পদয়ে| প্রতুাদ্গতৌবর্তনৎ ৷ 
ক্রভেদোহপি তদীক্ষণ ব্যসনিনা ব্যাম্মারিমেচক্ষুষা ॥ 
চাট ক্তানি করোতি দর্গরসন| রুক্ষাক্ষরেহপ্যুদ্যতা। 
সখ্যঃ কিং করবাণি মান-সময়ে সংঘাতভেদো৷ মম ॥ 
সখীরা ধন্যাকে উপদেশ করিলেন “সধি তুমি শ্রীকষ্ণের নিকট মান প্রকাশ 
করিও ।” ধন্তাও তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিবস সখীরা আঙিয় 


১১৬ শ্ীস্বরূপদামোদর । 


জিজ্ঞাসা করিলেন “সখি তোমার মানের কুশল বল।” ধন্ত! বলিলেন, 
“সে কথা আর জিজ্ঞান। করিও না। মনে করিয়াছিলাম তাহাকে দেখিয়া! 
দূরে যাইব, কিন্তু পাদুখানি তাহার দিকেই চলিতে লাগিল, মনে করিয়া- 
ছিলাম, একটী ক্রকুট' করিব কিন্তু চক্ষু সতৃষ্ণ ভাবে তাহার মুখপানেই 
আকৃষ্ট হইয়। রহিল, কক্ষ কথা বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু 
জিহ্বা এমনই হতভাগ্য যে, সে কিসে ন্্ষ্ট হইবে জিহ্ব। সেইরূপ মিষ্ট 
বাক্য খুঁজিতে লাগিল। দেখ ভাই আমার কোন দোষ নাই, আমার 
নয়ন চরণাদিই বিপরীতাচরণ করিয়াছে ।” 
অক্ষমার একটী উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্যথ| £__ 
আভীর পক্ষজ দৃশাংবতে। সাহমিক্যং 
যাঃ কেশবে ক্ষণমপি প্রণয়ন্তি মানমৃ। 
মানেতি বর্যুগলেহপি মম প্রঘাতে 
কর্ণাঙ্গনং বহি বেপথু অন্তরাত্থা ॥ 
সখি, পদ্লোচনা! আভীর ললনাগণের কি সাহদ! ইহারা ক্ষণকালের 
নিমিভ্ভও কেশবের প্রতি মান প্রকাশ করিতে পারে! কি আশ্চর্য । কেশ- 
বের মুখখান দর্শন করিলে আর কি মান থাকে? যাহাকে দেখা মাত্রই 
দেহ মন প্রাণ ও বাক্য আনন্দে অধীর হয়, তাহার নিকট কিমান করা 
সাজে ? মান এই দুইটী অঞ্কর শুন! মাত্রই আমার প্রাণ কীপিঘ্া উঠে ।" 
শ্বীচৈতন্তচরিতামূত বলেন :__ 
মুগ্ধা মধ্য৷ প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ। 
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ ॥ 
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন । 
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন ॥ 
মুগ্ধ নায়িকার লক্ষণ বর্ণনার পর এক্ষণে মব্যমার লক্ষণ বল! যাইতেছে 
তদ্‌যথা শ্রীউজ্জবল নীলমণিতে £-_ 
সমান লঙ্জামদন। প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী 
কিঞ্চিত প্রগল্ভ বচনা মোহাস্তহরতক্ষমা 
মধ্যাস্াৎ কোমলা কাপিমানে কৃত্রাপি কর্কশা ॥ 


ব্রজেরঃমানরস ৷ ১১৭, 


যে নায়িকার লজ্জা ও মদ্ধন ছুই সমতুল্য, যিনি নবযুবতী, ধাহার বাক্য 
ঈষৎ প্রগল্ভ, মু্ছা পধ্যন্ত ধিনি স্থরত বিষয়ে ক্ষমতাঁবতী, এবং যিনি মানে 
কখন বা মৃদ্বী, কখন বা কর্কশা, তিনিই মধ্যা নায়িকা । মধ্য নায়িকার 
যে পাঁচটা লক্ষণ উক্ত হইল শ্রীগ্রন্থে ইহার প্রত্যেকটার উদাহরণ উল্লিখিত 
হইয়াছে । মানের অবস্থাই আমাদের আলোচ্য । মধ্যমার মানে কোম- 
লতার উদাহরণ এই £_- 
প্রণাস্রমেৰ কিমিব ত্বয়ি গোপনীয়ৎ 
মানায় কেশিমথনে সখি নাম্মি শক্তা | 
এহি প্রযাব রবিজান্তট নিস্ুটায় 
কল্যাণি ফুল্ল কুহ্মাবচয়চ্ছলেন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে শ্রীবুন্দাবনে আফ্িলেন। শ্রীললিতা৷ বলিলেন “রাই, 
তুমি শঠের সহিত আলাপ করিও না, মান প্রকাশ করিও । শ্রীমতী 
'বলিলেন, ললিতে, তুমি আমার প্রাণতুল্য, তোমার নিকট কিছুই গোপন 
নাই, আমার অবস্থা তোমার জানাই আছে। কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
মান প্রকাশ করিতে পারি ন। আর এক বুদ্ধি আছে। চল আমর! 
এখন এখান হইতে কালিন্দী তটে ফুলবাগানে ফুল তুলিতে যাই ।” 
মানে কর্কশার একটা উদাহরণ উদ্ধত কর। যাইতেছে 2 
মুধ। মানোন্নাহা দৃপ্নপয়সি কিমঙ্গাণি কঠিনে 
কুষং ধহন্তে কিন্বা প্রিয্পরিজনাভ্যর্থনবিধো 
প্রকামংতে কুঞ্ীলয় গৃহপতি স্তাম্যতি পুরঃ 
কৃপালক্ষ্মী বন্তং চটুলয় দৃগন্তং ক্ষণমিহ | 
অর্থাৎ বিশাখ। শ্রীমতীকে কহিলেন “কঠিনে, তুমি বুথা মান করিয়া শরীর 
শুষ্ক করিতেছ কেন? কেনই বা! প্রিয় পরিজনগণের অভ্যর্থনায় রোষ 
প্রকাশ করিতেছ ? দেখ না, তোমার সম্মুখে নিকুঞ্জবিহারী হরি কতই কষ্ট 
পাইতেছেন, তোমার পায়ে ধরিয়া কতবার তোমায় সাধিতেছেন উহার 
প্রতি ক্ষণকালের তরে তোমার কৃপা-সম্পত্তিপূর্ণ কটাক্ষপাত কর।” 
অতঃপর প্রগল্ভার লক্ষণ বলা যাইতেছে £-_ 
প্রগলভা পুর্ণ তারুণ্য মদান্ষোররুতোতসকা 


১১৮ শরীব্বরপদামোদর । 


ভুরি ভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্ত বঙ্গভা 
অতি প্রৌঢোক্তি চেষ্টাদৌ মানে চাত্যন্ত কর্কশ । 
অর্থাৎ যে নাগরিক পূর্ণ যুবতী, মদান্ধা, বিপরীত সন্তোগেচ্ছ শীলা, ভূরি 
ভারি ভাবোদগমে অভিজ্ঞ, রস দ্বার! বল্লভকে আক্রমণকারিণী, অতিশয় প্রৌট 
চেষ্টাশীল। এবং মানে অতি কর্কশা তাহাকে প্রগল্ভা কছে। আমরা 
এখানে কেবল প্রগল্ভার মানরসের উদ্াহর্ণ উল্লেখ করিতেছি । তদ্যথা_- 
মেদিন্তাৎ তে লুঠতি দয়িতা মালতীয়ান পুষ্পা। 
তিষ্ঠন্‌ দ্বারে বূমণী বিমলাঃ খিদ্যতে পদ্মনাভঃ 
তৃক্চেনিদ্রা ক্ষপয়সি নিশাৎ রোদয়ন্তী' বয়ন্ত 
মানে কন্তে নব মধুরিমা তন্ত নালোচয়ামি । 
অর্থাৎ বকুলমালা শ্টামলাকে কহিলেন “সুন্দরী তোমার এ দুর্জয় মান কি 
প্রকারে ঘটিল, মালতী লতার অপরাধ কি? উহার মূলে জলসেচন বা 
উহার পৃষ্পচয়ন না করিতেছ কেন? তোমার অনাদরে উহার পুষ্পগুলি 
পরিয়ান হইয়! পড়িতেছে, আর লতিকাটাও ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হইতেছে । 
আর এ দেখ তোমার শ্রিয়তম পদ্বনাভও তোমার দ্বারে বিমনা ভাবে 
দঁড়াইয়া কত খেদ করিতেছেন। অপরন্ত তোমারও তো রাত্রিতে ঘুম 
রি হাহুতাশেই তোমার রাত্রি কাটিয়া যায়, তোমার সধীজনদেরও ঢুঃখের 
জীমা নাই, তাহারাও তোমার দুঃখে কাদিয় ব্যাকুল হয়। তুমি মানের 
এমন নতন মাধুরী কোথায় শিখিয়াছ জানি ন|।” 
ধীরা, অর্ধীরা ও ধীরাধীরা তেদে এই প্রনল্ভার মান তিন প্রকার । 
ধীরা প্রগল্ভার মান ছুই প্রকার, যথা! সন্তোগ বিষয়ে উদামীন], অপর 
“আকার-সঙ্গোপনশীলা বা আদরান্িতা। অধীর! প্রগল্ভার লক্ষণ এই £__ 
সন্ত্ধ্য নিষ্ট,রৎ রোধাদধীরা তাড়য়েতপ্রিয়ং | 
অর্থাৎ অধীরা ক্রোধবশতঃ অতি নিররূপে কান্তকে তাড়না করিয়া 
থাকে । উত্তমা স্ত্রীগণ হস্ত দ্বারা প্রাণবক্লতের, তাড়না করিতে কখনও 
জমর্থা হয়েন না । ধীরাধীরা প্রগল্ভার রীতি ধীরাধীরা নারিকার তুল্য 
সে লক্ষণ পুর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। প্রগল্ভার জ্োষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদও 
খ্বসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।, 
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মুগ্ধা মধ্য ও প্রগল্তা নায়িকা সন্গন্ধে প্রীউজ্জবল নীলমণি গ্রন্থে স্বকীয়া 
ও পরকীয়া লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার আছে । কেছ কেহ বলেন এই ভ্রিবিধ- 
'ভেদ কেবল স্বকীয়াতেই দৃষ্ট হয়, পরকীয়ায় দৃষ্ট হর না। পরকীয়! ছুই 
প্রকার তদ্যথা £__ 


পরকীয়। ছিধ। প্রোক্ত৷ পরোচঢ়াকণ্তকা তথ] । 
যাত্রাদি নিরতাহন্টোট। কুলট। গলিত ত্রপা ॥ 
কন্তা ত্বজাতোপ্ষমা সলজ্জা নবযৌবনা। 
এই পরকীয়াতে উক্ত ত্রিবিধ ভাব সৎ কবিগণ কর্তৃক বর্নিত হইয়াছে । 
পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়়াছেন সংকবি শ্রীজয়দেবের 
বর্ণনাতে কুমারী শ্রীমতী রাধিকাতেও এই ভাবের প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রাচীন উক্তিতে এই দিদ্ধান্ত আরও দৃট়ীকৃত হইয়াছে তদ্যথা £-- 
*  উদ্দাহুতিভিদা কেচিৎ সর্ববসামেব তন্বতে । 
তাস্ত প্রায়েণ দৃশ্ঠান্তে সর্বত্র ব্যবহারতঃ। 
অর্থাৎ কোন কোন কবি স্বকীয়া বা পরকীয়া! সকল নায়িকারই প্রায় সর্ব 
স্থানে এরূপ ব্যবহার দেখিয়! উল্লিখিত ত্রিব্ধ ভেদ স্বীকার করেন। 
নগর্িকার প্রেম ও রূপগ্ুণাদির তারতম্যে অধিকা সম| ও সবদ্ধী এই 
ত্রিবিধ এবং পুন” প্রথরা মধ্যা ও মুদ্বী এই তিন প্রকার ভেদও পরিলক্ষিত 
হয়। তপৃযথ! 2-- 
সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যাদধিকা সাম্যতঃ সমা 
লঘৃত্বাললবুরিত্যক্তা স্ত্রিধা গোকুল হুক্রবঃ 
প্রত্যেকৎ প্রখর! মধ্য! মুদ্বীচেতি পুনস্ত্রিধা । 
প্রগল্ভবাক্যা প্রথরা খ্যাতা ছুল্ল জ্/ভাষিতা । 
তদন্তাত্বে ভবেন্মদ্ী মধ্যাতৎসাম্যমাগতা৷ ॥ 
যিনি সদস্ত বাক্য প্রয়োগ করেন, ধাহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে 
পারে না তিনি প্রথরা, ইহার ন্যন হইলে মৃদ্বী ও সমান হইলে সমা নামে 
কথিত! হয়েন। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে স্বরূপের উক্তিতে লিখিতআছে £__ 
মধ্যা প্রগল্ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ । 
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥ 


| শ্রীন্বরূপদামোদর। 
১২০ | 
কেহ মুখর! কেহ মৃছু কেহ হয় সম! । 
স্ব স্বভাবে কৃষ্ণের বাঢ়য়ে রস সীমা ॥ 
প্রাখধ্য মার্দব সাম্য স্বভাব নির্দোষ । 
সেই সেই স্বভাবে কৃষে করায় সম্তোষ॥ 
যে রমণীর যেরূপ স্বভাব তীহার মানচাতুধ্যও তদ্রপ। ইহাদের, 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ জন্মিয়া থাকে। 
স্বর্ূপের মুখে মানরস-তত্ব শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
এবং স্বরূপকে এই সকল কথা আরও বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ 
করিতে লাগিলেন যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে % 
এই কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার । 
কহ কহ দামোদর কহে বার বার ॥ 
শ্রীস্বরূপের মুখে মানিনী ব্রজবালাদের মানরসের কথা শুনিয়া মহা- 
প্রভুর জ্দয়ে আনন্দ উলিয়া উঠিল। ফলতঃ প্রেমসিন্ধুতে মানের বিভিন্ন 
তরঙ্গতর্গি প্রকৃতই এক অনির্বাচনীয় বূমের লীলাবিলাস। বিশেষত; 
ব্রজবালাদের মানের তরঙ্গ অসীম ও অনন্ত । তাই প্রভু ও রূপের এই 
সঙ্গন্ধে কথোপকথনের মন্দ প্রীকবিরাজ গোস্বামী লিপিবদ্ধ করার সমযে 
লিখিয়াছেন £-_ 
প্রভু কহে কহ ব্রজ-মানের প্রকার। 
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার ॥ 
শতমুখী গন্গ। আোতের শ্যায় গোপীমানের শত সহজ্র ধারা প্রক্কতই 
বিমল আনন্দ প্রবাহ । এই সম্বন্ধে যতই আন্দোলন আলোচনা কর! 
যায়, ততই উহার অনন্ত পরিসরের বিশালভাবে হৃদয় পরিগ্,ত হইয়াউঠে । 
প্রীউজ্জবল নীলমণি গ্রন্থে মানের অপর বিবিধ ভেদ বিচারেরও উল্লেখ 
আছে, তদ্যথা 2 
উদ্দাতো ললিতশ্চেতি মানোহয়ং দ্বিবিধোমতঃ | 
অর্থাৎ উদীভ্ভ ও ললিতভেদে মান দ্বিবিধ। এই মান স্থাধিভাবের অন্ত- 
গতি। ইহা প্রেমের উচ্চতম অবস্থায় প্রকটিত হইয়া থাকে। রসশাস্ত 
নির্ণাত স্েহই এই মানের প্রাণ। 
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অুতরাৎ সংক্ষেপতঃ প্রেমরাজো “মেহ" কাহাকে বলে প্রথমতঃ 
তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা যাইতেছে'। 
স্বেহ শব্দের ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ এই যে যাহাতে কিছু কোমলীভূত হয় 
তাহাই স্ষেহ। এস্থলে প্রেম জগতের উচ্চতম ভাব বিশেষের প্রকটন। 
করার জঙ্ঠই স্েহ শব্দ ব্যবজত হইয়াছে । শাস্ত্রকার বলেন ১ 
আরুহা পরমাৎ কাষ্টাৎ প্রেমা চিদ্দীপদীপনমূ। 
জদয়ং দ্রাবয়েনেষা ন্মেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
যে প্রেম পরম উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হুইব্বা চিদ্দীপের দীপন হয় এবং 
চিত্তকে দ্রবীর্ভত করে তাহার নাম স্বেহ। চিৎশবের অর্থ এখানে প্রেমো- 
পলব্ধি। শ্রীজীব গোন্সামী এই কথাই লিখিয়াছেন যথা £__ 
চিদপ্যহুত্র প্রেমবিষয়োপলজিঃ | 
হ্থতরাৎ যাহা প্রেমোলব্ধি রূপ দীপের দীপন অর্থাৎ প্রেমদীপ প্রজ্জব- 
লনের সহায় তাহাই ন্বেহ। এই স্বেছে প্রেমদীপ উজ্জ্বল ভাবে প্রজ্জলিত 
হয় এবং ইহাতে হদয় নিরস্তর দ্রবীভূত থাঁকে। বসশাস্ত্রব্দিগণ দ্বিবিধ 
নেহের উল্লেখ করিয়াছেন--দ্ুতক্সেহ ও মধুন্সেহ। তদ্যথা £-- 
স ঘৃতং মধু চেদুক্তঃ স্নেহ দ্বেধ। সবরূপভঃ | 
যে নেহ অতিশয় আদরময় তাহার নাম ঘুত শ্েহ। দ্বত স্েহের 
জন্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে ভাবান্তরের সহিত মিলিত হইলেই এই দ্বৃতন্েহ 
অধিকতর ন্বাদু হয়। ইহা একক ন্দাহ্ু হইতে পারে না। দ্বুত যেমন 
শর্করা জংযোগে স্স্বাদ হয় কিন্তু স্বয়ং স্ুস্বাদ হয় না, ঘ্ৃতন্বেহও 
তেমনি নায়কের গাঢ আদরেই স্বাদুতা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্ত শাস্ত্কার 
বলেন £_ 
ভাবান্তরান্বিতে! গচ্ছন্ন স্বাদোদ্রেকৎ নতুন্বয়ং 
ঘ্বনীভবেন্লিসর্গাতিশীতলান্মিথ আদরাৎ 
গাট়াদরময় স্তেন স্েহস্যাদৃঘতবদৃঘধতৎ। 
নায়িকার প্রতি নায়কের আদর স্বভাবতঃই অতি শীতল। ইহার 
উপরে পরস্পরের আদরে এই স্ষেহ আও ঘনীভূত হইয়া থাকে। নুতন্রা 
যে স্গেহ গাঢ়াদরময় ও ছুত স্বরূপ, তাহ! ছৃতক্সেহ বলিয়া অভিহিত হইয়! 


১২২ ীস্বরূপদ্ামোদর | 


খাকে ।* এখন মধুন্সেহের কথা বলা যাইতেছে £-_ 
মদীর়ত্বাতিশয়ভাক্‌ পরিয়ে ন্নেহো ভবেন্মধুগ। 

"সে আমারই” ইত্যাদিরূপে যে স্সেহ, তাহাই মধুস্বেহ নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । রতির উদ্তবে ছুইটী ভাবের উদয় হয়। একটী ভাব এই 
যে “আমি তাহারই”। আর একটী ভাব এই যে “দে আমারই”। ইহার 
প্রথম ভাবটা গাঢ আদরময় বলিঘ্া ঘ্বৃতন্গেহ, আর দ্বিতীয্টী মাধুর্যাধিক্য 
বশতঃ মধুন্সেহ নামে অভিহিত হইয়। থাকে । “আমি তার” আর “সে 
আমার” এই দুই'ী ভাবেই স্ৃতন্সেহ ও মধুন্সেহ প্রতিষ্ঠিত । 

নাথ, কি আর বলিৰ আমি । . 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হইও তৃমি॥ 

এই স্ববিখ্যাত পদ ঘুতন্সেহ ভাবের উদাহরণ । আর মধুন্েহের 
ভাবের একটা শ্লোক আমার প্রেমময় শ্ীমহাপ্রভূর শ্রীমুখক্ষরিত শ্রীমতীর 
উক্তিস্চক পদ্য শ্রবণ করুন । 

আগ্লিষ্য ব৷ পাদরতাৎ পিনষ্ট,ম 
মদর্শনান্মম্থহতাং করোতু ব| 
যথা তথ! বা বিদধাতৃ লম্পটো 
মত্প্রাণনাথজ স এব নাপরঃ। 


শ্রীচৈতন্যচরিতামুতের পয়ার এই $_- 

আমি কুন পদদাসী তেহে। রস হৃখরাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মমাত। 

কিবা দেয় দরশন না জানে আমার তন্ুমন 
তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। 
সখি হে শুন মোর বচন নিচয়। 

কিব! অনুরাগ করে কিবা ছহখ দিস মারে 
মোর প্রাণেশ্বর”- অন্ত কভু নয় ॥ 

ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর ব্শ তনু মন 


মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া । 
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তা সবারে দেন পীড়। আম! সনে করে ক্রীড়া। 
সেই নারীগণ দেখাইয়া ॥ 
কিবা তেহ লম্পট শঠ ধৃষ্ট মকপট 
অন্ত নারীগণ করি সাথ । 
মোরে দিতে মনঃগীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া 
তবু ঠেহ মোর প্রাণনাথ ॥ 
ইহাই মধু-শ্েহের তাবময় পদ। মধু ম্ষেহের মাধুর্য স্বয়ং প্রকটিত 
হইয়া থাকে এবং ইহাতে নান! রসের সমাবেশ থাকে । মধু নেহের 
মাদকতা শক্তি আছে। এই মন্ততায় জগৎবিম্মৃতি ঘটিয়া থাকে । একটা 
উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে £-_ 
রাধা নেহময়েন হস্তরচিতা মাধুর্যানারেন সা। 
সৌধীব প্রতিমা নাপ্যরুগুণৈ ভাবোম্বণা বিদ্রতা ॥ 
যন্্নামন্যপি ধামনি শ্রবণয়ে! ধাতি প্রসঙ্গেন মে । 
সান্রানানন্মময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যোজগদ্িম্ৃতি ॥ 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হুবলকে বলিতেছেন £__-“লখে, শ্রীরাধ! স্নেহরূপ মাধুষ্যমার 
রচিত ুধা প্রতিমা । তিনি প্রেমমাধুর্ধোর ঘনীতত প্রতিমা হইলেও ভাব- 
রূপ উদ্ম। দ্বারা বিগলিত হইয়! পড়েন!. প্রসঙ্গ ক্রমেও তাহার নাম আমার 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, আমার চিত্ত আনন্দে অধীর হইয়! উঠে এবং সমস্ত 
জগৎ সেই ভাবনার সময় আমার মন হইতে অন্তহিত হইয়া যায়।” 
হৃতরাৎ স্লেহ যে প্রেমের পরাকাষ্টা তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
এক্ষণে পুর্বোল্লিখিত মানের আলোচন! করা যাইতেছে । পুক্ে 
বল! হইয়াছে উদ্বান্ত ও ললিত, মানের এই ছুই প্রকার বিভেদ আছে । 
স্বত সেহই উদাত্ত মানে পরিণত হয়। দ্তক্বেছ কি প্রকারে উদাত্ত মানে 
পরিণত হয় তত্সম্বন্ধে রসশাস্ত্রে লিখিত আছে £-- 
উদ্বাত্তঃ শ্ানবৃত নহে! ধারয়ন্‌ গহনক্রমৎ 
দাক্ষিণ্যভাগদাক্ষিণ্য বাম্যগন্ঞ্চ কুত্রচিৎ | 
অর্থাৎ ঘৃত স্বেহবতী দুর্বোধ্য রীতির অনুনরণপুর্বক কোথাওব! বাহে 
সরপতার ভাব প্রৰার্ন করিম, অন্তরে অন্তরে কুটিলাচর* করেন, আবার 


১২৪. আরস্বরপদামোদর | 


কোথাওবা বাহে কিঞ্চিৎ কোপ প্রকাশ করিয়া অন্তরে প্রকৃতই অসরল।' 
হইয়া রহেন। উদ্বান্ত মানের উক্ত ছুইটী প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয় 
যথা-_দাক্ষিণ্য-উদাত্তমান ও বাম্যগন্ধ উদ্াত্তমান । 
ললিত মানের লক্ষণ এই যে, মধু নেহ যদি স্বাতন্ত্রারপে হৃদয়নম হয় 
এবং উহাঁযদি কোটিল্য ও নর্দুতা ধারণ করে তবে উহাকে ললিতমান 
বলা যায়। ললিতমানের দাক্ষিণ্যাংশ কুটিল হইয়াও মধুর হয়। উহাতে 
ঘুত স্লেহের ভাব প্রকাশ পায় না। ললিতমানের মধ্যে নর্খ্ম ললিতমান 
অতীব সরস। একটা উদ্দাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
মিথ্যাজল্পতু তে কথংনুরসন। সাধ্বী সহত্রস্ত সা 
বিহ্বোষ্ঠামৃত সেবনাদঘরিপো পুণ্যা প্রধত্বাদ্রভূৎ 
কম্মাদেষবলাৎ্ করোতু চ করঃ সোচংক্ষমঃ সুক্রবাৎ 
রত্ত-ুষ্ঠ ন নীবিবন্ধমপি যঃ কাবান্ত বন্ধে কথা । 
এই স্টোকটী দানকেলী কৌমুদী গ্রন্থ হইতে উদ্ধত হইঘ্বাছে। ভাবা্থ 
এই যে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন এই সকল গোপীরা বাজশুক্ক লইয়া 
দারুণ গোলযোগ উপস্থিত করিতেছেন । আমি এখন কি করিব? জন্মা- 
বধি কখনও আমার জিহ্বা মিথ্যা কথা বলিতে জানে না, হস্ত হঠকার্য্ে 
অক্ষম। তুতরাং আমার সত্যবাদিতব ও দয়ালুত্ব উভয়ই অনর্থক হইয়া 
উঠিল।” এই কথা শুনিয়া ললিত! উক্ত শ্লোক বলেন। উহার অর্থ এই 
যে “তা বটেই তো।। তোমার রসনা মিথ্যা কথা বলিতে পারে রি? ষে 
কত যত্ব করিয়! সহত্র সহস্র কুলবধুর অধরামূত পান করিয়া! পবিত্র 
হইয়াছে, সেকি আর মিথ্যা বলিতে পারে? আর তোমার হস্তই বাকি 
প্রকারে বল প্রকাশ করিবে? তোমার হস্ত যে অতি দয়ালু! স্ন্দরীবৃন্দের 
নীবিবন্ধ দেখিলেই যে হাত অধীর হইয়া সেই নীবিবন্ধ খুলিয়। দেয়, তেমন 
দয়ালু হাত কি নিষ্,র কার্য করিতে পারে?” এই উদ্বাহরণে বিপরীত 
লক্ষণায় ভরকৃষ্ণের মিথ্যাবাদিত্ব ও নিরদ়্ত্র নর্খু ললিত মানে প্রকটিত 
হইয়াছে। 
, মান বিশ্বাসে পরিণত হইলে উহাতে তখন আর গৌরব থাকে মা। 
তথ্ন উহা! প্রণয় নামে অভিহিত হয় । অর্থৎ সম্ত্রম রহিত মান প্রণয়েরই 


ব্জের মানরম। র ১২৫ 


অপর পধ্যায়। তদ্‌যথা £- 
“মানে দধানো বিঅ্ভৎ প্রণয় প্রোচ্যতে বুধৈঃ | 
এ স্থলে বিস্রস্ত শবের অর্থ বিশ্বাস, ব' সন্ত্রমরাহিত্ব। বিস্রস্ত শবের অর্থে 
টাকাকার পৃজ্যপাদ শ্রাজীব গোস্বামী বলেন “প্রিয়জনেন সহ স্বশ্তাভেদ- 
মননং* অর্থাৎ প্রিয়জনের সহিত নিজের যে অভেদ মনন তাহাকেই 
বিশ্রস্ত বলে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহাশয় ইহার পরিস্ফুট ব্যাখ্যা 
করিয়। লিখিয়াছেন “ক্সীয় মন প্রাণ বুদ্ধি দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত 
কান্তের প্রাণ মন বুদ্ধি ও দেহের সহিত এক্য ভাবনই বিস্রম্ত। প্রম- 
প্রাধান্ত জন্য মানের কোপ এই স্থলে একবারেই উপপন্ন হয় না। হুতরাৎ 
মানে বিস্রন্ত ভাব উপস্থিত হইলেই প্রণয়ের উত্পত্তি হয়। আবার 
কোন কোন স্থলে ইহার বিপরীত ভাবও দুষ্ট হয। ন্বেহজ প্রণয় কখন 
কখন,মানে পরিণত হইয়া থাকে । শ্রীউজ্বল নীলমণি বলেন ?-_ 
জনিত প্রণয়ঃ স্বেহাৎ কুত্রচিন্মানতাৎ ব্রজেৎ। 
স্নেহান্মানঃ ক চিন, প্রণয়ত্বমথাম্ন,তে ॥ 

অর্থাৎ স্নেহ হইতে প্রণগ্ন উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে উহা! মানে পরিণত 
হয়। আবার কোন স্থানে স্েহ হইতে মান উত্পন্ন হইয়া উহা! প্রণয় 
রূপে পরিণত হইয়া থাকে । এই জন্য ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে যে ?- 

কাধ্যকারণতান্ঠোন্ঠ মতঃ প্রণয়মানয়োঃ | 
অর্থাৎ, প্রণয় ও মান এই উভয়ের পরস্পর কাধ্যকারণতা আছে । ফলতঃ 
প্রেমের গতি স্ভাবতঃই অতি কুটিল। সুতরাং মান হইতেই প্রণয়, 
আবার প্রণস্ব হইতেই মান। এই উভয়ের পরস্পর কারধ্যকারণ সম্বন্ধ 
অতীব ঘনিষ্ট । 

সহেতুক ও নির্থেতুক এই ছুই প্রকার মানের ভেদ ব্রজগোপীদের 

প্রেমে পরিদৃষ্ট হয়। ঈর্ধাই সহেতুক মানের প্রতি কারণ, তদ্যথা £_ 

হেতুরীধা বিপক্ষাদের্বৈ শিষ্ট্য প্রেয়সাকৃতে । 

ভাব প্রণয় মুখ্যোয়মীর্ধা মানতবমৃচ্ছতি ॥ 
প্রিয় ব্যক্তির মুখে প্রতিপক্ষের গুনানুষাদ পবিকীর্তিত হইলে প্রণষ 


১২৬ প্রীত্বরূপদ্দামোদর । 


ঈর্ধাজনিত মানে পরিণত হইয়া থাকে । বাগভট অলঙ্কারে লিখি 
আছে 
মানোহন্য বনিতা সঙ্গাদীর্যাবিকৃতিরুচ্যতে । 
এ লক্ষণ অপেক্ষা প্রাগুক্ত লক্ষণই অধিকতর প্রশস্ত । অন্যবণিতাসঙ্গ, 
ততগুণোতৎকীর্তবন, অথবা অপর বনিতাবিলাস চিহ্ন দর্শন প্রভৃতি কারণে 
মানের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে । এ বিষয়ে প্রাচীন রসশাস্ত্রে আরও একটা 
প্রমাণ আছে, তদ্‌যথা ৫ 
স্সেহং বিন! ভয় ন স্তানের্ধাচ প্রণয়ং বিনা । 
তম্মাম্মান প্রকারোহয়ৎ দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ ॥ 
স্নেহ ব্যতিরেকে ভয় হয় না, প্রণয় ব্যতিরেকে ঈর্ষা হয় না। হুতরাং 
মান উভয়েরই প্রেম-প্রকাশক। নায়িকার প্রতি নায়কের আঙ্রীভাবের 
নাম ন্নেহ। অপরাধী নায়ক নায়িকাকে স্বভাবতই ভয় করেন। প্রণ- 
ফিণী নায়িকা! প্রণযম নায়কের অন্য রমণী সঙ্গ সহিতে পারেন ন|। 'ইহাই 
ঈর্ধার কারণ। এই ঈর্ষা হইতেই মানের উৎপত্তি । সুতরাং স্বেহ-প্রণয়- 
নিবন্ধন মান উভয়েরই প্রেম প্রকাশক | 
সহেতৃক মানের প্রসঙ্গে মানোৎ্পত্তির ত্রিবিধ কারণ রসশাস্ত্রে বিত 
হইয়াছে । প্রাণবল্লভ অপরার প্রেমে আসক্ত হইয়াছেন এই কথা শ্রবণে' 
অথবা এইরূপ অনুমানে কিন্দা সাক্ষাৎ দর্শনে নায়িকার মানোদ্রেক হয়। 
ইহাই সহেতু মানের কারণ ৷ তদ্যথা ৪ 
শ্রুতং চানুমিতৎ দৃষ্টংতদ্ৈ শিষ্টযৎ ত্রিধামতং 
ইহাদের মধ্যে ক্রুত অর্থাৎ সখী বা! শুকমুখে শ্রব্ণ। অনুমান তিন প্রকার, 
-_ভোগাঙ্গ দর্শন, গোত্র ক্থলন ( এক ব্যক্তিকে অপর নামে আহ্বান করা ) 
এবং স্বপ্রদর্শন। এ স্থলে গোত্র শ্বলনের লক্ষণ লিখিত হইতেছে £ 
বিপক্ষ সংজ্ঞায়াহ্বানমীর্ধাতিশয় কারণহ । 
আসা তু গোত্রস্ঘথলনং হুঃখদং মরণাদপি | 
অর্থাৎ নায়িকার সমক্ষে বিপক্ষের নাম ধরিয়৷ যে আহ্বান, তাহাই গোত্র- 
স্থলন নামে অভিহিত হইয়া খাকে। এই গোত্রস্থলন নায়িকার পক্ষে 
অতিশগ্র ঈর্ধার কারণ এবং মরণ অপেক্ষা দুঃখপ্রদ। স্বপ্রের একটা 


ব্রজের যানরস। ্‌ ১২৭ 


দষ্টাত্তের উল্লেখ করা যাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণ চক্্রাবলীর কুপ্জে শয়ন করিয়া! 
স্বপ্নে বলিতেছেন £₹- 
শপেতুভ্য২ রাধে তৃমসি জুদয়ে তব মমবহি 
সবমগ্রে স্ব পৃষ্ঠে ত্বমিহভবনে তং গিরিবনে 
ইতি স্বপ্রে জল্গং নিশি নিশময়স্তী মধুরিপো 
রৃতৃত্তল্লে চন্্রাবলী রথাপরাবর্তিতমুখী | 
অর্থাৎ-- “রাধে শপথ করিয়া কই। 
তুমি গো অন্তরে তুমি গো বাহিরে 
জানি না তোমারে বই ॥ 
তুমি গে! ভবনে তুমি গিরিবনে 
সমুখে পশ্চাতে তুমি । 
যে দিকেতে যাই যে দিকেতে চাই 
হধু, তোমাকে নেহারি আমি ॥” 
আপনের ঘোরে চন্দ্রাবলী ঘরে 
এতেক বলিয়৷ হরি । 
শুনিয়া এ বাণী হইল! মানিনী 
চন্রাবলী সহচরী ॥ 
সাক্ষাৎ দর্শনে কি প্রকারে মান হয়, তদ্বিষয়েও একটা উদ্বাহরণের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটী মালা গীহিয়া 
মালাটি ্াহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন 
মালাটী ললিতার গলায় শোভা পাইতেছে। ইহা! দেখিয়া চজ্রাবলীর মানের 
উদয় হইল। রোষ ও দুঃখভরে চক্রীবলী বলিলেন 2-_- 
সহচরি পরিগ্ুন্ফ্য প্রাতরেবার্পিতাসীদ্‌ 
ব্রজপতি জ্ুতকহ্ে ধা ময়োত্কগয়াদ্য 
অপি হৃদি ললিতায়। স্ত স্থৃষী হস্ত জন্মে 
দহতি দহনদীপ্তিঃ পশ্গুপ্তাবলী সা। 
দেখ সহচরি শঠের আচার 
আর বা কাহারে বলি। 


৯২৮ আ্ীম্বরূপদামোদর । 


কত সযতনে গাথিনু ও মালা 
কানন-কুহ্ম তুলি ॥ 

আদরে সোহ'গে কতন বতনে 
নিয়েছিনু গলে তাবু। 

ওই দেখ হায় ললিতার গলে 
শোভিছে সে ফুলহার ॥ 

শঠের আচার শঠের ব্যাভার 
সোঙরি জলিয়। মনু । 

কেন তার গলে যতন করিয়! 


ও মাল। গীথিয়া দিনু ॥ 
অতঃপর নিহেতু মানের কথা বলা যাইতেছে । পুর্সেই বলা হইয়াছে 
প্রেমের গতি অতি কুটিল। সুতরাৎ প্রণয়িণীদের মধ্যে কথায় কথায় 
মানোতপত্তি হইয়া থাকে । সকারণেও মান ঘটে, আবার অকারণেও 
শটে । 
শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে নির্েতু মানের লক্ষণে লিখিত আছে £__ 
অকারণাদ্ধয়োরেৰ কারণাভাসতস্তথা । 
প্রোদ্যন্‌ প্রণয় এবায়ৎ ব্রজেনিহ্েতুমানতাৎ ॥ 
অর্থাৎ কারণের অভাব অথবা কারণের আভাস হইতেই নির্থেতু 
মানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা এই যে__ 
আদ্যৎ মানং পরিণামৎ প্রণয়স্তজ গুবুধণঃ 
দ্বিতীয় পুনরস্তৈব বিলাসভর বৈভবহ 
বুধৈঃ প্রণন্মানাখ্য এষ এব প্রকীর্তিতঃ ॥ 
অর্থাৎ প্রণষের পরিণামই আদ্যমান ব| সহেতুক মান বলিয়া অভিহিত 
হয়। আর যাহা প্রণয়ের বিলাঘজনিত বৈভব তাহাই নির্থেতু মান। 
প্রণয় হইতে কি প্রকারে মানোপত্তি হয় পূর্বে তাহা সবিস্তারে অভিব্যস্ত 
হইয়াছে। নির্হেতু মানে ঈর্ধার কোনও কারণ থাকে না অথচ অকারণে 
মানের উর্রেক হইয়া থাকে। এই মান প্রেমের বিলাস-বৈভব-তরঙ্গ 
জঙ্গী ভিন্ন আঁ কিছুই লে । 


ব্রজের মানরস ॥ ১২৯ 


এখন মান-প্রশমনের উপায় বলা যাইতেছে । শ্রীউজ্বন্স নীনমূণি 

বলেন ৮ 

নির্হেতুকঃ স্বয়ং শাম্যেৎ স্বয়ংগ্রাহম্মিতাদিভিঃ | 
অর্থাৎ নির্থেতুমান স্বয়ং শাম্য হইয়া থাকে। ইহাতে কোন প্রকার 
প্রযত্বের প্রয়োজন হয় না। নায়ক নায়িকার স্ীয় স্বীয় হাস্তাদির দ্বারাই 
নির্থেতুমান প্রশমিত হইয়া খাকে। সহেতুমীন ভঙ্গের প্রক্রিয়। সবিশেষ 
রূপে বর্ণনা করা যাইতেছে £₹_ 

হেতুর্স্ত সমং যাতি যথাযোগ্যৎ প্রকল্পিতৈঃ 

সামভেদ ক্রিয়াদান নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ 

মানোপশমনন্তাঙ্কা বাপ্প মোক্ষম্মিতাদিভিঃ । 
অর্থাৎ সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি এবং উপেক্ষা প্রভৃতি রসান্তর যথা- 
।যোগক্ূপে প্রযুক্ত হইলে হেতুজনিত মান উপশমিত হয় অশ্রগাত ও 
“হাশ্তাদিই মান্ভপ্জনের লক্ষণ। 

, প্রিষ্ববাক্য বলার নাম সাম। ভেদ ছুই প্রকার, বাক্যতঙ্গি ছারা 
স্বমাহাত্য-প্রকাশ এবং সখীগণ কর্তৃক উপলম্ত বাক্য প্রয়োগ । ছল- 
পূর্বক ভূষণাদি দান করার নামই দান। কেবল দৈন্াবলম্বন পূর্বক 
চরণতলে পতনের নামই নতি। শ্রীজয়দেবের 'মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্” 
পদটী সাম ও নতির উতকষ্ট দৃষ্টান্ত । সামাদি ভাব সকল বিফল হইলে 
যে অবচ্ঞা জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা বলা যায়। নীরব থাকাকেও কেহ 
কেহ উপেক্ষা বলিয়া. অভিহিত করেন । উপেক্ষার আরও একটা সংজ্ঞা 
আছে তদ্যথা ৮ 

প্রসাধন-বিধিং যুক্ত বাক্যেরন্যার্থহুচকৈঃ 

প্রসাদনং মৃগাক্ষীণামুপেক্ষেতি স্বৃতা বুধৈই | 
অর্থাৎ উপাসনাবিধি পরিত্যাগরপুর্বক অন্ার্থশচক বাক্য দ্বারা রমণীদিগের 
প্রসন্নতীকরণকেও কেহ কেহ উপেক্ষা লেন । 

আকম্মিক ভয়াদির প্রস্তাবকেই রান্তর বলে। এই রসান্তর ছুই, 
প্রকার,__নুদ্ধিপূর্র্বক এবং যাদৃচ্ছিক । কোন বিশেষ বিবেচনা না৷ করিয়' 
সহসা অপর রসের কোন প্রস্তাব করাই ২যাুচ্ছিক, আর প্রত্্যৎপন্নমতিত্ব : 
৪১ 


২৩৯ শ্রীস্বরূপদামোদর। 


বলে বুদ্ধি .সহকারে ষে রসাস্তরের অবতারণা করা হয় তাহা৷ বুদ্ধিপূর্বক । 
তদৃষথা 2 
উপস্থিতমকম্মাদ্‌ যত্তদৃঘাদৃচ্ছিকমুচ্যতে | 
বুদ্ধিপূর্ববস্ত কান্তেন প্রত্যুত্পন্ন ধিয়াকৃতম্‌ ॥ 
এতদ্যতীত দেশবল, কালবল, মুরলীশবাবল দ্বারাও মানোপশমন হয়। 
হেতুর তারতম্যান্ুসারে নিরহ্েতুমান লঘু মধ্য ও জ্যেষ্টভেদে তিন প্রকার: 
হইয়া থাকে। যে মান অল্লায়াসে হুসাধ্য হয়, তাহার নাম লঘুমান, 
আর যাহা যত্বে সাধ্য হয়, তাহার নাম মধ্যমান, মঙ্গলজনক উপায় দ্বারাও 
যাহা হুঃসাধ্য তাহার নাম মহিষ্ঠ বা ছুর্জয়মান। মানের সময়ে ব্রজ- 
গোপীর! শ্রীকষ্ণকে নিয়লিখিত বিশেষণে অভিহিত করিয়া থাকেন £__ 
বাম, হ্ল্লালশেখর ( কপটশিরোমণি ), কিতবেন্জু, মহাধূর্ত, কঠোর, 
নিল্পজ্জ, অতি ছূর্ললিত, গোগীকামুক, স্ত্রীচৌর, গোপিকাধর্মধ্বংসী, 'গোপী- 
সাধ্বী বিড়ন্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ় তিমির, বন্ত্রচৌর এবং গোবদ্ধন পর্ব- 
€তের তীরুবত্তর্খ বনপথের তঙ্কর।” শ্রীউজ্ভবল নীলমণি গ্রন্থে ইহার নিনন- 
এলখিত প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় £-_- | 
কষ্ছে রোষোস্তয়াস্তাসাৎ বামোছুল্লীলশেখরঃ 
কিতবেল্দো মহাধূর্তঃ কঠরো৷ নিরপত্রপঃ। 
অতিদুল্ল 'লিতো৷ গোপীভূজঙ্গো রতহিগুকঃ 
গোপিকা ধশ্মবিধ্বংসী গোপসাধ্বীবিড়ম্বকঃ ॥ 
কামুকেশ স্তমিশ্রোষঃ শ্ঠামাত্মান্থর তস্করঃ | 
গোবদ্ধন তটারণ্যবাটপাটচ্চরাদয়ঃ ॥ 
উরূপ মানের অভ্যর্থনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রকৃতই অতি মধুর । প্রেমমক্ক 
প্রেমমাধুধ্যের সর উক্তিতে যেমন সন্তষ্ট, আর কিছুতেই তিনি তেমন, 
'পরিতুষ্ট নহেন। যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামতে__ 
ধশ্বর্থ জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। 
বশ্বর্যয-শিথিন প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেমবশে আমি ন| হই অধীন ॥ 


ব্রজের মানরস। ১৩১ 


আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । 
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোরঃস্বভাবে ॥ 
মোর পুত্র,মোর সখা, মোর প্রাণপতি। 
এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ ভ্ডি' |. 
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম, হীন 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।॥ 
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। 
অতি হীন জ্ঞানে করেন লালন পালন ॥ 
সখ! শুদ্ধ সধ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 
"তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সঙ্গ 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। 
বেদক্ততি হৈতে হরে সেই যোর মন 
অতঃপর স্বরূপ মহাপ্রভুর 'নিকট বামা] ও দুদক্ষিণা। নায়িকার কথা 
বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্ঠচরিতামুতে £-- 
বাম এক গোপীগণ, দক্ষিণা একগণ। 
নানাভাবে করায় কঝ্েে রস আব্বাদন ॥ 
বাম! ও দক্ষিণা কাহাকে বলে তৎসন্দন্ধে শ্রীউজ্ভ্লনীলমনি গ্রন্থে 
লিখিত আছে, যথা 2 
মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যেচ কোপনা ।' 
অভেদ্যা নায়কে প্রায় ক্রুরা বামেতি কীত্ত্যতে ॥ 
যে নায়িকার কথায় কথায় মান, এবং মানের পরেই অমনি ক্রোধ, 
সহসা যাহার মান ভাঙ্গা কঠিন, এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়ঃই 
কঠোরার ন্যায় প্রতীয়মানা হয়েন, তাঁহাকেই রসশাস্ত্রে বামা ঢুবলে। 
শ্রীরাধাদিই দৃষ্টান্ত স্থল। দক্ষিণার লক্ষণ এই যে__ 
অসহ মাননির্ধন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী । 
সামতি স্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণ পরিকীর্তিতা]॥ 
যে নায়িক। মান রক্ষায় অসমর্থ, যিনি মানের কারণ প্রকাশ করিয়! 
বলেন এব নাঘকের যুক্তি বচনে যাহার মানভগীন হয়, তিনি দক্ষিণা 


রা 


১৩২ শ্রী্বরূপদামোদর। 


নায়িকা নামে অভিহিত হুইয়৷ থাকেন। শ্রীচন্ত্রাবলী প্রততি ইহার 
ৃষ্টান্তস্থল । 

শ্রীস্বূপের সহিত শ্রীন্রীমহাপ্রভুর গোপীপ্রেম-হুবালাপ প্রেমিক 
তক্তগণের পক্ষে প্রকৃত মধুবরাঁ। রমগ্রাহী ভক্তগণ এই মাধুর্যে নিরস্তর 
নিমগ্র রহেন, আমাদের ক্ষীণ ও নীরস ভাষায় সেই রসালাপ ব্যক্ত 
হইতে পারে না, তাহা জানিয়াও চিত্তের আবেগে যথাসাধ্য প্রয়াস 
পাইতেছি। আকাশ অনভ্ভ; ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্রপাধী আপন সাধে যথাসাধ্য 
উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। সেইরূপ এই রসালাপও অনন্ত, আমরা 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটের ন্যায় এই অনন্ত লীলাকাশে মুহূর্তকাল যে বিচরণ 
করিতে প্রয়াস পাইতেছি তাহা কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য । প্রেমমাগরে 
মানের] ভাবতরঙ্গ প্রকৃতই অতি অপূর্ব বস্ত। আমর! এই জন্তই মান 
সম্বন্ধে কিঞিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলাম । 





পঞ্চদশ অধ্যায়। 


সস টিস১ 


স্বকীয়া ও পরকীয়। | 


শীত্রীমহাপ্রত্‌ শ্রীদাযোদর স্বর্ূপের মুখে বিশুদ্ধ প্রেমরসময়ী ব্রজব- 
দিগের মান্তরঙ্গের লহরী-বৈচিত্রের বিবিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ব্রজগোগীদের প্রেমের কথা গুন্বার জন্ত উৎ. 
কষ্টিত হইয়া উঠিলেন। তদৃযথা। শ্ীচৈতন্তচরিতাদ্ধুতে__ 
এই কথা শুনি প্রভু আনন্দ অপার । 
“কহ কহ দামোদর' কহে বার বার ॥ 
দামোদর কহে “কৃষ্ণ রসিকশেখর 
রস আস্মাদক রসময় কলেবর॥ 
(প্রেমময়বপু কৃষ্ণ» ভক্তপ্রেমাধান। 
শুদ্ধ প্রেমরসে গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥ 


স্বকীয়া ও পরকীয়া। ১৩৬ 


গোপিকার গুণে নাহি রসাভাস দোষ । 
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥” 
শ্রুতি বলেন “সো বৈ সঃ অর্থাৎ তিনি রসন্বরূপ । “আনন্দং ব্রন্ধ 
ইহাও শ্রুতির উক্তি । সুতরাৎ শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। তিনি রদ আস্বা- 
দ্ক। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেন “কৃষ্ণ .,এব পরোদেব স্তং ধ্যায়ে 
হ রসয়ে)” 
ভ্রীমভাঁগবত বলেন £-_ 
গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্য রূপৎ 
লাবপ্যসারমসমোধিমনন্থসিদ্ধমূ 
দুগভিঃ পিবস্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ 
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রীয়ঃ শ্রশ্বরস্ত |: 
অর্থাৎ মথুরাবাসিনীর! বলিলেন, অহো গোপবধূরা কি অনির্বনীয় তপস্তাই 
করিয়াছেন। তাহারা সর্বদা! লোচনযুগল দ্বাবা প্রী, যশ ও ত্রশ্বধ্যের 
একান্ত আম্পদ, দুস্প্রাপ্য, অনন্তসিদ্ধ, সমানাধিকবিবর্জিত, লাবণ্যসারু" 
স্বরূপ শ্রীহরির রসমুধাপান করিয়া থাকেন। 
তক্তিরসামত সিম্ধুর প্রথম শ্লোকেই এই শ্রীকৃষ্ণকে “অখিলরসামৃত 
মুন্তি” বলিয়া তীহার স্বরূপ লক্ষণ প্রকটিত করা হইয়াছে । শ্রীজীব- 
গোন্বামী টিকাতে লিখিয়াছেন £- 
“রসবিশেষবিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যাৎ দৃশ্যতে । 
সুতরাং ইনি রসাম্বাদক এবং বসময় বিগ্রহ । এই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের 
গুণ বর্ণনে শ্রীউজ্জবল নীলমণি বলেন £- 
অয়ং তুরম্যো মধুরঃ সর্বসল্পক্ষণান্থিতঃ। 
বল্লীয়ান্নবতারুণ্যো বাবছৃকঃ প্রিয়ন্বদঃ ॥ 
সুধী সপ্রতিভো ধীরো! বিদগ্ধ শ্তুরঃ সুখী । 
কৃতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবস্টো গভ্ভীরতান্বুধিঃ 
বলীয়ান্‌ কীর্তিমান্‌ নারীমোহনো নিত্য নৃতনঃ 
অতুল্যকেলী সৌন্দরধযপ্রেষ্ঠবংশী স্বনাস্থিতঃ 
ইত্যাদয়শ্চ মধুরাঃ গুণাঃকৃষ্ণন্ত কীর্ভিতাঃ 


“5৩৪ শ্রান্মরপদামোদয়। 


শৃল্নার রসরাজ মূর্তি শ্রীকুষ্ণের এই মধুর রূপ রঙসিকতক্তগণের একমাত্র 
লক্ষ্য । শ্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকঙ্গের বহুবহু গুণের উল্লেখ কর] 
হইয়াছে, কিন্ত “রসময় কলেবর রূদিকশেখর-* শ্রীকৃক্চের প্রাপ্ক্ত গুণাবলীই 
ব্রজবধৃদিগের চিত্তাকর্ষক । ইনি সর্ধরসের বিষয়ীভ্ূত হইলেও একমাত্র 
মাধুর্যারসই ভক্তগণের চরম লক্ষ্য । সুতরাং এই শঙ্গার-রসরাজ- 
মুর্তির স্বরূপ-লক্ষণ শ্রীদামোদর-স্বরূপ শ্রীস্রীমহাপ্রভূর নিকট নিবেদন 
করিলেন। আহ্নাদকত্ব ও মাধুর্যই শ্ঙ্গার রসের উদ্রেকের কারণ, 
তদ্যথা £--- 
আহ্কান্বকত্বং মাধুধ্যং শঙ্গারে ভ্রতিকারণমূ 
কাব্য-প্রকাশের এই লক্ষণ অনুসারে ও প্রাগুক্ত শ্রীউজ্ছ্বলের লক্ষণ 
অনুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপের বর্ণিত ণ্রপময় কলেবর” সম্বন্ধে 
আলোচন! করিয়৷ পাঠকগণ শ্রীরমরাজ শ্রীকষ্ণের রস-স্বরূপের ধ্যান 
করুন, কৃতার্থহইবেন। শ্রীকৃষ্কর্ণামৃত গ্রন্থ এই রসরাজ-রূপের বর্ণনায় 
পরিপূর্ণ, জয়দেবের প্রীগীতগোবিন্দে এই শ্রীরসের আনন্দঘন মূত্তি 
প্রকটিত, তদ্যথা, শ্রীরাধিকা বলিতেছেন-__ 
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর 
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈরপনয়ন্নদ্ধৈরনঙ্গোতৎমবম্‌ 
স্বচ্ছন্দং ব্রজন্ুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গ মালিঙ্গিতঃ 
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ভিমানিব মধো যুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি । 
ইহার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শ্ঙ্গাররসম্বক্নপ বিহার 
করিতেছেন। হুতরাৎ ইনি রমিকশেখর, রুম আম্বাদক, ও রসমন্্ 
কলেবর। 
শ্রান্বরপ আরও বলেন £-_ 
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ, ভক্তপ্রেমাধীন। 
শুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোপিক। প্রবীণ | 
গরোপিকাদিগের স্বরূপ অনিক্চনীয়। আমরা এখানে ব্রহ্মদংহিতা 
হুঈতে একটা মাত্র গ্লোকের উল্লেখ করিব। পাঠকগ্ণ ইহার ধ্বনিতেই 
শ্ীগোপিক।-স্বরূপের কিঞ্চিং অনুভব করিবেন। ভক্ত পাঠকগণের 


স্বকীয়া ও পরকীয়া । ১৩৪ 


নিকট এ সকল তত্ব স্থবিদিত। ব্রন্গমংহিতা বলেন £- 
আনন্দচিন্ময়রদপ্রতিতাবিতাভি 
স্তাভি ধ এব নিজরূপতয়। কলাভিঃ 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মুতো 
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহ২ তজামি 
এ স্থলে গোপিকাদিগকে “আনন্দচিন্মবরম প্রতিভাবিতা” বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে। এই “আনন্দচিন্ময়রপ্রতিভাবিতা” গোপিকাগণের হৃদয় 
কামগন্ধবিহীন। সুতরাং গোপিকাদিগের প্রেম অতি বিশুদ্ধ । শ্বীগোপিকা- 
গন বিশুদ্ধ হলাদিনী শক্তির শ্রীমুর্তি বিশেষ । তাই স্বরূপ বলিতেছেন ৫. 
গোপিকার প্রেষে নাহি রসাভাম দোষ । 
অতএব কৃষ্ধের করে পরম সন্তোষ ॥ 
এ স্থলে রসাভাম কাহাকে বলে, তাহার একটু আলোচন। কর! 
, কর্তব্য । আভাস কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহার লক্ষণ বল! যাইতেছে । 
অনৌচিত্য প্রবৃততত্বে আভামঃ রস্ভাবয়োঃ | 
অনৌচিত্য প্রবুভ্তির নামই আভাস । নুতরাং রস বা ভাবের অনৌ- 
চিত্যে প্রবৃত্তি হইলেই তাহাকে রণাভাস বা ভাঝাতান বলে। শ্রীভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধু বলেন £-- 
পুর্বমেবানুশিষ্টেন বিকল! রূসলক্ষণা। 
বূসা এব রসাভামা রূসজ্ৈরনু কীর্তিতাঃ ॥ 
অর্থাশ পুর্বে রসের যে কল লক্ষণ বিনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণে 
বূস অঙ্গহীন হইলেই উহাকে রসাভাস কহে। ওঁপপত্যে শূঙ্গার রসের 
রসাভাস দোষ ঘটে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গোপিকাগণেন্ 
প্রেমে রসাভাম দোষ নাই । গোপিকাগণ শুদ্ধ প্রেমরমব্তী। উপপতি 
ভাবে তাহারা শ্রীকঞ্জের প্রেমাসক্তা হইলেও ইহাতে রসাভাষ নাই। 
কেন না 
শুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোঁপিকা! প্রবীণ । 
“আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিত।” গোপীগণের প্রেমরম ওপপত্যজনিত 
বসাতাসের পরিচায়ক নহে, ইহা বসপুষ্টির একমাত্র হেতু । এই. 
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'ওঁপপত্যভাব শ্রীবুন্দাবনের নিত্য প্রেমসম্পৎ। শ্ীগোপিকাগণ রমিক 
চুড়ামণিরই স্বরূপ-শক্তি অখচ উহার! উপপতি জ্ঞানেই উহার সহিত 
সম্বন্ধবিশিষ্ট । শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :-_- 
তটস্থ হইয়৷ মনে বিচার যদি করি। 
সব রদ হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ 
অতএব মধুর রস কহি তার নাম। 
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে ছ্বিবিধ সংস্থান ॥ 
পরকীয়া ভাবে অতি রূসের উল্লাস । 
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ 
সৃতরাৎ ব্রজের ওপপত্য একটা অসাধারণ তাব। ব্রজদেবীগণ শ্রীভগ- 
বানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তির চিন্বয়ী মূর্তি হইয়াও নিত্য পরকীয়ারূপে প্রাতি- 
িতা। ইহা! শ্রীভগবানের অচিন্ত্য অলৌকিক মাধুর্য । শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন ৮_ 
পরকীয়া ভাবে অতি বসের উল্লাস । 
ব্রজবিনা ইহার অন্তর নাহি বাস ॥ 
এই লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যটি পাঠকগণের অনুক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য । এই 
'ওপপত্যের মধ্যে তর্কের অস্পর্শ্য, যুক্তির অদৃশ্য এবং মনের অচিস্ত্য 
অসাধারণ ভাব বিদ্যমান। শ্ীতগবানের মধুর লীলার নিয়ামক নাই, 
উহা কর্মপরগন্ত্র নহে। মানব সমাজের আচরণের সায় নিদিষ্ট নিষ্বমে 
উহা নিয়ন্ত্রিত নহে। রসোত্কর্ষ-বদ্দনের জন্য উহা! চিন্ময় জগতের এক 
মহাশক্তিশীল ভাববিশেষ। ক্রীভগবানের এই লীলা শ্বতন্তর-পরতন্থ নহে। 
আমাদের এই, জগতের নরকজনক ওঁপপত্য যেমন অসংখ্য পাপের 
আকর ও রসাভাসদোষছৃষ্ট, ব্রজগোপীদের প্রেম কামগন্ধহীন ও উহা 
একবারেই বিশুদ্ধ চিন্ময়রসপূর্ণ হওয়ায়, উহাতে তেমনি শ্রী সকল দোষের 
লেশমাত্রেরও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কেবল প্রেমোললাস-বর্ধনের 
বিশুদ্ধ ভাব ভিন্ন আদৌ উহাতে জাগতিক ভাবের কোন নাম গন্ধ লাই। 
ব্রজের ওপপত্যে কি প্রকারে রসাভাস দোষ ঘটে না, তৎসন্বন্ধে কি্চিৎ, 
'আলোচন! করা যাইতেছে । 
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পরবীয্লাত্বে রসাভাস দোষ ঘটে। ব্রজরমণীরা পরকীয়া । সুতরাং 
সেস্থলেও রসাভাস দোষের আশঙ্কা হইতে পারে। এই আশঙ্কা-নিরস- 
নের জন্ত স্বরূপ বলিলেন ”গোপিকার প্রেমে রসাভাস দোষ নাই 1” উপ- 
পতি কাহাকে বলে এবং ওঁপপত্যনিবন্ধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রসাভাস দোষের 
আশঙ্কা আছে কিনা, এস্বলে তাহাই আলোচ্য । শ্রীউজ্ভলনীলমণি 
বলেন £_- | | 
রাগেণোলজ্বয়ন্‌ ধর্শ্ব পরকীয়াবলার্থিনা ২. 
তদীয় প্রেম সর্ধবন্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ ॥ 
যে ব্যক্তি আসক্তিপুর্ব্বক ধর্শ্ম উল্লজ্বন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি 
অনুরাশী হয় এবং তাহার প্রেমই ধাহার নিকট সর্ধাস্ব বলিয়! প্রতিভাত - 
হয় তাহাকেই পণ্ডিতগণ উপপতি নামে অভিহিত করেন। 
এই শ্লোকের পরেই শ্রীকক্জের ওপপত্য সম্বন্ধে উদ্দাহরণন্বরূপ 
' খএকটী কবিতার উল্লেখ আছে । তৎপরে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে 
অত্রৈব পরমোতকর্ষঃ শঙ্গারস্ত প্রতিষিতঃ। 
অতঙপরে ভরতমুনির নিয়লিখিত বচনের উল্লেখ আছে 2 
বহুবাধ্যতে যতঃ খলু যত্রপ্রচ্ছন্ন কামুকত্বঞ্চ। 
যাচ মিথো দুল্লভতা সা মন্থশ্ত পরমা রতিঃ ॥ 
অর্থাৎ যে রতি নিমিত্ত লোকতঃ ধর্দ্তঃ বহুনিবারণ বিহিত আছে, 
যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের প্রচ্ছন্ন কামুকতা থাকে এবং যাহ! উভয়ের দুল্ল ভ- 
তাময়ী তাহাই মন্মথের পরমা রতি নামে প্রসিদ্ধা। ইহার পরের শ্লোক 
এই £-_ 
লঘৃত্বমত্র যত্প্রোক্তৎ তত্ত, প্রাকৃত নায়কে। 
ন কৃষ্ণ রসনির্ধ্যাস-স্বাদার্থাববতারিণি ॥ 
অর্থাৎ গুঁপপত্য সম্বন্ধে যে লঘুত্বের বর্ণনা আছে তাহা প্রাকৃত নায়ক 
সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । কিন্তু মধুররস আম্বাদনের জন্যই ধাহার অবতার, 
তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে আদৌ ওপপত্যের হেয়ত্ব মনেই করা যাইতে 
পারে না। | রি 
এই কয়েকটী পদ্যের টীকায় টীকাকার পুজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী 
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ও পৃজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তি মহাশয় ' যেরূপ বিচার ও অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব তত্বপূর্ণ । ধাহারা এই বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচনা পাঠ করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীল উজ্জ্বল নীল- 
অণির টাকা অবশ্ঠই আলোচ্য ৷ সংস্কতভাষাঅনভিজ্ঞ পাঠকদিগের নিমিত্ত 
আমর! এস্থলে দ্িগ দর্শনের ন্যায় এ টীকাদ্বয়ের দুই একটা কথামাত্র উল্লেখ 
করিতেছি । গ্বোপীগণের পরকীয়াত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের ওপপত্য সম্বন্ধে 
শ্রীউজ্জবল নীলমণির টাকাতে শ্রীল জীব গোস্বাম্পা্ধ যে বিচার করিয়া- 
ছেন প্রথমতঃ সেই মকল কথার মুশ্মই প্রকাশ করা যাইতেছে । তিনি 
বলেন 

১। সাধারণ উপপতির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ আদৌ 
সে লক্ষণ প্রযোজা হইতে পারে না। নিত্যলীলার পরকীয়-ভাব নাই। 
তবে মায়া দ্বারা রস-বিশেষের পরিপোষণের জন্ত প্রকট লীলায় ওপপত্যের 
প্রতীতি হয় মাত্র। ব্রহ্মমোহনেও মায়িক লীল! পরিলক্ষিত হয়। 

২। শৃঙ্গার রসে ওপপত্য রসাভাসজনক | শৃর্মার রস অতি 
পবিত্র । তদ্যথা £-- 

শৃঙ্দৎ হি মন্মথোভ্েদ স্তদাগমন হেতুক£ | 
ূ উত্তমপ্রকতিপ্রায়! রসঃ শূঙ্গার ইষ্যতে ॥ 

এ স্থলে "উত্তমপ্রকতিপ্রায়"' এই শব্ষের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামি- 
পাদ বলেন "শৃঙ্গার শুচিক্ুজ্ভ্বলঃ” অমরকোষের এই পধ্যায় নিরূপণে 
“শৃঙ্গার” শুচি পধ্যায়ে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শুচি ও উজ্জ্বল 
বসে অধর্শময় ওপপত্য একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে এরূপ মনে করা 
বুক্তিসঙ্গত নহে । বিশেষতঃ ত্রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধানে “জার” 
শব্দটী “পাঁপপতি” বলিয়াই উক্ত হইয়াছে । 

৩। নাট্যালঙ্কার শাস্সেও ওপপত্যের নিন্দাগর্ত বাক্য দৃষ্টি হয়, 
তদৃযথা সাহিত্য দর্পণে £__ 

উপনায়ক সংস্থায়াৎ মুনিগুক্রপন্বীগতায়াঞ্চ বহনায়কবিষয়ায়াং রতৌচ 
কথান্ুভব নিষ্ঠায়াং, প্রতিনাপ্রকনিষ্ঠত্বে তত্বদধমপা ত্রতির্ধ।গাদিগতে 
শৃ্জারেহনৌচিত্য মিতি । 


স্বকীয়া ও পরকীয়া! ৷ ১৩৯ 


৪! শ্রীকুষ্ণ শ্বয়ংই ওপপত্যের দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্যথা 
শ্রীমস্ভাগবতে দশমে £-_ 
অন্বগ্যমযশস্তঞ্চ ফন্তকৃচ্ছৎ ভয়াবহং | 
জুপ্তপ্নিতঞ্চ সর্বত্র হোঁপপতাৎ কুলস্তিয়াঃ ॥ 
€। পরীক্ষিতও বলেন £-_ 
আপ্তকামে! যৃপতি: কৃতবান্‌ বৈ জুগ্ুপ্দিতং। 
. ৬। এই সকল বচন দ্বার ওপপত্যের যে দোষ কীর্তিত হইল, 
অপর নায়ক সন্বন্ধেই এই দোষ ধর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই সকল 
দোষস্পর্শের আশঙ্কা নাই। কেননা মধুররসবিশেষের আবন্বাদনার্থই 
তাহার অবতার। 
৭। বিশেষতঃ -শ্রাকৃষ্ণের সহিত গোপীদের নিত্য দাম্পত্য সম্বন্ধ 
ব্রহ্মসহিতা বলেন 
ই আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি 
স্তাভিশ্চ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্বভূতো 
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহৎ ভজামি ৷ 
এই শ্রোকের “নিজৰপতয়া” অর্থ “ম্বদারত্বেনৈব” “নতু প্রকটলীল৷ বং 
পরদারত্ব ব্যবহারেণেত্যর্থ। অর্থাৎ প্রকট লীলায় যেমন আনন্দ চিন্ময়রস্‌ 
প্রতিভাবিতাগণ পরদারতআ্মবপে লীলার পোষণ করেন, নিত্য লীলায় সেরূপ 
নহে। নিত্যলীলায় দাম্পত্য ভিন্ন আর অপর ভাব নাই। কেননা পরম্‌ 
লক্ষমীদের পরদারত্ব অনন্তব। প্রাপঞ্চিক প্রকট লীলায় শ্রীকষ্ণবল্লভাদের 
পরদারাত্ব মায়া-বিজংস্তুত মাত্র। 
৮। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের “পতি” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তদ্যথা । 
অনেক জন্মসিদ্ধানাৎ গোপীনাৎ পতিরেব বা 
নন্দনন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রেলোক্যানন্দ বর্ধনম্‌ ॥ গোতমীয় তন্্। 
গোপীনাৎ তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাফ্ব দেহিনাং 
যোহস্তশ্চরতি সোহ্ধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্‌ 
প্রীভাগবত। 


১৪০ শ্রীস্বরূপদামোদর। 


ইহাতে ও স্বভাবসিন্ধ দাম্পত্যের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 

১। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রাতিতেও শ্রীকৃষ্ণকে ইহাদের স্বামী বলিয্ব' 
উল্লেখ করা হইয়াছে । সুতরাং শ্রীগোবিন্দবল্পভাগণে পরকীয়াত্ব সম্তাবিত 
হইতে পারে ন!। 

১০। লক্ষ্মীগণের পরকীয়াত্ব সম্তবে না। শ্ীকৃষ্ণবল্পভাগণ লক্ষী । 
ব্রক্ষমৎহিতায় লিখিত আছে £__ 

লক্ষ্মীমহত্রশতসংভ্রমসেব্যমানম্‌ 

গোগী বলিলেই “লাক্ষী” বুঝাইবে। পাগুৰ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ- 
হেতু যেমন পাগডব বলিলেই কুক বুঝায়, তদ্রপ গোপী শবে প্রয়োগেই 
লক্ষ্মী বুঝিতে হইবে । সুতরাং গোপীদের পরকীয়াত্ব অসম্ভব । শ্রীকুষ্ণ, 
আীমতী কে “অখিললোকলম্ষ্মী” বলিয়া সম্বোধন কবিয়াছেন। প্রকট 
লীলায় উপপতিবৎ, প্রতীয়মান হওয়াতেই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিবৎ ব্রা 
করা হইয়াছে । 

১১। বহুবারণতা, উভয়ের গোপনে জঙ্গমের দুল্লভিতা ও প্রচ্ছন্ন- 
কামুকত ষে রতি জন্বন্ধে শ্রেষ্ট বলিয়া রসশাস্ম্রে বিহিত হইয়াছে, তাহ! 
লৌকিক রসশাস্ত সমবন্ধেই প্রযুজ্য। 

১২। সমর্থা রৃতিতে নিবারণাদি না থাকা সত্তেও শূঙ্গার রসের 
যথেষ্ট পুষ্টি হয় । তাহাতেও মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্টা পরিলক্ষিত 
হয়। সুতরাৎ ওপপত্যের সর্বতোভাবেই অপ্রয়োজন। তবে যে প্রাপ- 
পিক প্রকট লীলায় ওপপত্যবৎ ভাব প্রতীয়মান হয়, উহ। মায়াবিজূত্ভিত 
মাত্র। শ্রীকঞ্ণে বস্তুতঃ ওুপপত্য নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এইরূপ 
বহু ঘুক্তির অবতারণ| করিয়া গ্লোকটীর শ্দীর্ঘ টীকার উপসংহারে 
লিখিয়াছেন £_ 

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরচ্ছেয়া । 

যৎ পুর্বাপর সম্বন্ং তৎপুর্বমপরং পরম্‌ ॥ 
অর্থাৎ এই স্থলে নিজের ইচ্ছাতে কিছু লিখিত হইল, পরের ইচ্ছাতেও 
কিছু লিখিত হইল। পূর্বাপর সম্বন্ধে যেমন আছে তেমনি রহিল। 
পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এই বাক্য বিচাধ্য । 


্ববীয়া ও পরকীয়া । ১৪১ 


শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহাশয় বলেন রূপ ব্যাখ্যা করা শ্রাল 
শ্রীজীব গোস্বামিপাদের স্বীয় অভিপ্রেত আদৌ হইতে পারে না। উহা 
'পরেচ্ছায় লিখিত হইয়াছে এবং ব্যাখ্যা-শেষে তিনি নিজেও তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। ভিন্ন রুচির লোকদের নিকট যাহাতে এই দুজ্ঞেয় অচিন্ত্য 
লীল! নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাহারাও এই লীলার অনুধ্যান 
করিতে প্রস্তুত হয়েন এই মনে করিয়াই তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
-ফলতঃ ক্ষমতাবলম্থিগণ্র পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ 
হইতে পারে না।” কেন গ্রাহ্ হইতে পারে না, তজ্জন্ত শীল চক্রবন্তি 
মহাশয় বহুল হেতুর অবতারণ। করিয়াছেন । এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত 
মন লিপিবদ্ধ কর! যাইতেছে । 

১। ওঁপপত্য অধন্মম্পর্শি ও নরকজনক। ইহা প্রাকৃত নায়কের 
পক্ষে ॥ কিন্তু ধর্মাধর্মনিয়স্ত -চূড়ামণীন্দ শ্রীকষ্ধে সে আশঙ্কার স্থান 
' কোথায় % প্রাকৃত নায়কে অধন্ম স্পর্শ হয়, প্রাকৃতা নায়িকাতেও হয়; 
কিন্তু যিনি ভ্রজ্‌ শ্তনমাত্র এই বিশবতরক্গাণ্ডের স্থটিস্থিতিসংহার করিতে সমর্থ, 
এমন নলীলাপুকযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাহার মহাশক্তিসমূহের মুখ্যতমা 
হুনাদিনী-শক্তি-রূপিণী শ্রীগোপিকাগণে আদৌ এ দোষের আশঙ্কা 
হইতে পারে না। সেইজন্য শ্রীপাদ গ্রন্থকার তাহার নাটক চক্দিকায় 
লিখিয়াছেন। 

যংপরোচোপপত্যন্ত গৌথত্বং কথ্যতে বুধেঃ 
তত,কুষ্ণঞ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপাদ্যত্যমূ 
অলস্কারবৌস্তভকারেরও এই অভিপ্রায় । অলৌকিকদিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের 
। পক্ষে এই ওপপত্য ও শ্রীগোপিকাগণ্র পরকীয়াত্ব-_দূষণ না হইঙ্কা ভূষণ 
সগরূপই হইয়া থাকে । 

২) শ্রীক্জের প্রকট লীলা মায়িক নহে। বস্তুতঃ প্রকটলীল! ও 
অপ্রকট লীলায় স্বরূপতঃ কিছুমান ভেদ বা বৈলক্ষণ্য নাই। তাহার লীলা- 
মাবুধ্য তিনি যখন কৃপা করিয়া প্রপঞ্চ জগতের গোচরীভূত করান, তখনই 
উহা! প্রকট লীল। নামে অভিহিত হয়েন, অপর পক্ষে সেই লীলা৷ প্রপর্ক 
জগচ্চক্ষুব অন্তহিতা হইলেই উহা! অপ্রকট আখ্যাগ্ম অভিহিতা হইঘা 


১৪২ জীত্বরূপদামোদর | 


থখাকেন। ভাগবতামৃত বলেন 2-. 
অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তখাডুতামৃ। 
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণ প্রাদুক্ধ্যাৎ্ কদাচন ॥ 

৩। অপ্রকট লীলা নিত্য দাম্পত্যময়ী এবং প্রকট লীলা মায়িক ও 
পরোঢ়া-উপপতি ভাবময়ী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কেননা সর্বলীলা- 
সুকুটামণি রাসলীলার আদি-অন্তমধ্যে পরোটা-উপপতি ভাব বিরাজমান । 
রাসলীলার মায়িকত্ব মনে করাও নিষিদ্ধ। বাস পক্চাধ্যাষের প্রত্যেক 
অধ্যায়েই পরকীয়াত্ব-উপপতিত্ব-প্রতিপাদ্ক বচন প্রমাণ আছে । তদ্যথা_- 

ক। তাঃ বাধ্যমান! পতিভিরিত্যাদি। 
ভ্রাতরশ্চ পতয়শ্চ ব ইতাদি। 
যপত্যপত্য সুজ্দামনুবৃত্তি রঙ্গ । ইতি প্রথমে । 
খ। তদৃগুণানেব গায়ন্ত্যো নাতআ্বাগারানি সম্মরূ 
ইতি দ্বিতীয়ে। 
গ। পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবানতি বিলভ্ব্যতে 
ইতি ততীয়ে। 
ঘ। এবং মদর্থোজঝিত লোক বেদ স্বানাং 
ইতি চতুর্ধে। 
ও । কৃত তাবন্তমাআ্যানং যাবতী*গোপযোধিতাং 
মন্তমানাঃ স্বপার্শস্থান্‌ স্বান্‌ ব্বান্‌ দ্ারান্‌ ব্রজৌকসঃ॥ 
ইতি পঞ্চমে। 
শ্রীশকদেবের, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপিকাগণের শ্রীমুখনিঃস্থত এই 
সকল বাক্যলহরীতেই পরোঢাতু ও উপপাতিত্ব ভাব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত 
হইতেছে । এই সকল বাক্যে কোন ক্রমেই দাম্পতোর প্রতিপাদন 
হম না। ৃ 
৪। বরাসলীলা মায়িকত্-বিজ্ভিত হইলে লক্ষ্মীগণের তুলনায় 
শ্রীগোপিকাগণের উতৎকর্ষই বা কিসে সপ্রমাণ হয়? অপিচ শ্রীভাগবত 
বলিতেছেন £-- 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্ত রতে প্রসাদ 


স্বকীন্বা ও পরকীয়! । ১৪৩, 


ইত্যাদি বচন দ্বারা লক্ষমীগণের অপেক্ষা শ্রীব্রজ গোপীদের উতৎকষ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । 'ব্লাসলীলা মায়িক হইলে এই উৎকর্ষ সংস্থাপন 
অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে। 

৫। কেহ কুত্রাপি দাম্পত্যময়ী রাসলীল! বর্ণন করেন নাই । 

৬। ওঁপপত্য-প্রতিপাদক অংশগুলি ভ্রমক্রিপ্ত বলির! পরিত্যাগ করিলে 
রামলীলার আদৌ কোন উপাদেয়ত্ব থাকে না। এই ব্রাসলীলাতেই 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য এই যে ?-_ 

ন পারয়েহহৎ নিরবদ্য সংযুজাং 
স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষ! পিচ 

রাসলীলা মাধ্বিক হইলে এই পদ্যাংশের পরম প্রেমোতৎকর্ধপ্রমাপকত্ব 
মূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে। 

৭*। উদ্ধৃত পদ্যাংশের অপরাংশ পরোটাত্ও উপপতিত্বপ্রতিপাদক 
উহা এই £- 

যামাতজ্জন্‌ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 

গোপীকাগণ হুর্জর গৃহশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া একনিষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
যেরূপ ভজনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-ভজনে “জ্রীকৃষ্ণ অশক্ত।* 
“গোপীপ্রেমে শ্রীভগবান্‌ বশীভূত” এই যে নিত্য সত্য, রাসলীল। মায়িক 
হইলে ইহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে । 

৮1 ধরিয়া লইলাম শ্রীভগবান্‌ পরম মায়াবী, শ্রীগোগীগণের মনো" 
রঙ্জনের জন্যই না হয় তিনি এইরূপ বাক্য বলিয্বাছেন, কিন্তু পরম সাধুবর্গ- 
মুকুটমণি মহাবিজ্ঞ শ্রীউদ্ধব অবাস্তব ও অনিত্য মায়িক বিষয়ে তজনার 

'পরাকাষ্ঠাত সংস্থাপিত করিবেন কেন ? তিনি বলেন £_ 
আসামহে৷ চরণরেণুযুষামহস্তাৎ 
বুন্দাবনে কিমপি গুলসলতোষধীনাম্‌ 

পট মহিষী প্রভৃতি হইতেও যে শ্রীব্রজগোপীদের প্রেমোতকর্ষ সর্বত্রই 
স্বীকৃত, তাহা এই পদ্যাংশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই অতুলনীয়' 
প্রেমোৎকর্ধের কারণ কি? কারণ এই যে, ইহারা স্বজন এবং আধ্যপথ” 
পরিত্যাগ তরিয়াও শ্রীকৃষে একান্ত অন্ুরাগিণী। স্বজন আধ্যপথ প্রভৃতি 


১৪৪ জীম্বরূপদামোদর । 


পরিত্যাগ যদি মায়িক ব্যাপার হয়, তবে প্রেমোৎকর্ষের হেতুটীও অবাস্তব 
“হয়, সৃতরাৎ ইহা বলাই বাহুল্য যে তাদৃশ প্রেযোৎকর্ধও অবাস্তব হইয়া 
পড়ে। তাহা হইলে একাস্ত ভক্ত শ্রীউদ্ধবের বাক্যও ভ্রান্তি বিজ্ভ্িত 
হয়। ইহাতে সকল প্রমাণের সার,--আপ্ত বাক্যেও অনাস্থা দোষের 
কারণ ঘটে । 

৯। দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রের অর্থও পরোঢ়াত্ব-উপপতিত্ত 
ভাবময়। শব্-শক্তির অদ্ভুত অর্থ সন্বন্ধে ধাহাদের জ্ঞান আছে, 
তাহাদের নিকট ইহা অবিদিত নহে । 

১০। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ধ্যান ও মন্ধ্রেও প্রাপ্তক্ত তাব প্রকটিত 
হইতেছে । 

১১। আাঁধকগণ ধ্যান-পাকদশাতেও প্রকট লীলার ভাবসমূহই 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং লীলা অনিত্য বা মাধিক নহেন। 
ভীভগবদগীতোক্ত £_ 

জন্ম কর্খ্ীচ মে দিব্যামেবহ যো বেত্তি তত্তুতঃ | 
প্রভৃতি শ্লোকের বাখ্যায় শ্ীরামানুজাচাধা জন্মকঙ্থথ পরিকরাদির নিত্যত্ব 
২স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমবুশ্বদন সর্বতীপাদও এ স্থলে “দিব্যং” 
“অপ্রাকৃতং» এইরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন । সুতরাৎ প্রকটলীল! মায়িক 
“নহেন। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে । তদ্যথ। £-- 
ক। একোদেবো নিত্যলীলানুরক্তো 
ভক্ত ব্যাপী ভক্তহদ্যান্তরাত্ম! 
পিপনলাদ শাখায়াং পুরুষবেধিনীশ্রা।তঃ । 
খ। শ্রীমদ্বিট ঠলনাথ গোস্বামী -স্বপ্রণীত বিদ্বন্মগুন নাম গ্রন্থে 
'জন্মকন্দ্বের নিত্যত্ব প্রতিপার্দন করিন্নাছেন। 

গ। বৃহদ্বামনপুরাণেও এই প্রকট লীলার নিত্যত্ব * প্রদর্শিত 
'হুইয়্াছে। তাহাতে ক্রতিগণের প্রার্থনায় ভগবদুক্তিতে আরও লিখিত 
আছে £ 

জার-ধন্মের হুন্সেহৎ নুতৃঢৎ সর্ধতোহধি ক 
মরি সতপ্রাপ্য সন্দেহপি কৃতকৃত্। ভবিষ্যথঃ | 


স্বকীয়া ও পরকীয়া । ১৪৫ 


১২। আ্ীভগবানের “নাম” নিতা। এক এক লীলায় তাহার এক 
এক নাম নিদিষ্ট আছেন । লীলা! অনিত্য ভইলে শ্রীনামও অনিত্য ভইয়া 
মঘান। স্তরাং ভজনেব যাহা সার, তাহাঁও মায়িক হইয়া পড়েন। নাম 
অনিত্য বলিয়া! মনে করিলে ও নামাপবাধ ঘটে । 

১৩। শ্রীল শ্রীজীৰ গে াস্থামিপাদ স্বয়ংই শ্রীভগবতসন্দভে নাম জন্ম 

9 কন্ম গতির নিভ্যন্ব প্রতিপন্ন করিযাছেন । এ আকার অনন্ত, 
প্রকাশ অনন্ত, জন্মকর্মুলক্ষণলীল। অনন্ত, তাহার লীলাপরিকর অনন্ত । 

এ সকলই তদীর স্ব | শক্তির অভিব্ক্তি মাত্র । সুতরাং এই সকলই 
নিতা। উতা শ্রীল এ।জীৰ গোন্ামিপাদেবই যুক্তি । পে পাবোঢ়া- 
উপপভিহ্-ভাবমমী বাসলীল। মাঘা- জা হইবেন কেন? 

১৪1 আব্রজস্ুন্দদীগণ যে বিপ্রাথি সাক্ষী কবিন।শ্্রীক্কক্গের সভিত 
পরিণফুন্ত্রে আপদ্ধ হহছেন, কোনও আব্যশান্ধে কে এরূপ দেখিয়া, 
[হন রি শুনা যান শা। বি এখন কে সেকপ বলেন, ভাঙা শুক, 
দেব-সন্ধাত হহবে কি? পনক্ষিত ধন্মনংস্তাপক ও আপুকাম আ।কষেেল 
গপপত্তা ননিভান ভহধ। খখন ভ্ীশুকপেবকে পর্ন কলেন, ভগন শ্রক- 


টি 


দেব স্ঘ্টভতি ভে বনি গানিতেন নে, ইভান! শ্রীকন্দে পবিণীহা 
ভা, শবধ্লা নহেন 1 ভগ ভিন কঈটগ্রাসসিদ্ধান্তমমভ ঘা গ্পা 
বিতকে পঝাহম। দিতে প্রধান পাইলেন কন 2 

১৫1 লঁচিং কচি "প5৮ শের দে এযোগ দই ওয়, স্হান আথ 
“গভি' বলিনাত হাঝিছ5 হইলে । £কপগ বিবাভিভ ব্যক্তিই থে সাঘিকাল 


পতি নলিব। উক্ত হাসেন, আভা শতে। মাবিকপরকলণে গাবকীতানে 
“স্বাধীনপতিক”" শব্দে প্রয়োগ দেখা ফ্যি। আবার এমন ৪ হই 
পাবে দেভিনি কোন কোন নাদিকার পি নূপে বর্ণিত ভইমাছেন। 
কিন্থ অপবাপর নারিকাগণেব সহিত তাহার “দাম্পত্য” অন্বন্ধ নাই! 
তিনি বদি সকলেবই পতি, ভবে জীন “পরদবাভিমর্ষণস্বের” কথা 
উঠিত না। নারিকাদের স্ব প্ব গৃহপতির কথার উল্লেখ আছে । ইভাও 
লিখিত আছে বে 
ন জাত ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহসঙ্গমঃ | 

১৩ 


১৪৩৬ শ্রী্বরূপদামোদর। 


১৬। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে “স বোহি স্বামী ভবতি” এইস্থলে 
স্বামী” শবের যে উল্লেখ আছে, উহা! পরিণেতৃমাত্রবাচী নহে। অর্থাৎ 
উহাতে কেবল “বিবাহকর্তী” বুঝায় না। স্বামী ত্রশ্র্যযবোধক। পাণিনি 
বলেন “শ্বামিন্ৈশ্বর্ষযে 1” অপিচ এরপ প্রয়োগও দেখা যায় £-- 

“লোকে হি যস্ত হি বঃ স্বামী ভবতি, সঃ তস্ত ভোক্তা ভবতি |” স্ুতবাং 
স্বামী বলিলেই “বিবাহকর্তী” পতি বুঝায় না। 

১৭। ব্রজের সমস্ত সন্বন্ধই চিন্ময় । যে যেস্থলে মায়া শকের উল্লেখ 
আছে উহা “যোগমাধা” বলিয়া বুঝিতে হইবে । সুতরাং অভিমন্থয 
সহিত শ্রীরাধার যে পতিভাব বর্ণিত 'আছে, উহা চিন্মব বলিয়াই বুঝিতে 
হইাবে। শ্রীভগবানের লীলাতন্বমধ্যবন্তিন্ন হওযাঁ প্রনুজ্র উী সম্বন্ধ মাসিক 
নতে, শ্রীযোগনাযাই এ সম্বন্ধের ভে 

১৮। শ্রীরাধা যে শআকষেের দিন জে আহ্লাদিনী * এন্তি, 
তাভাতে কোনও সন্দেভ নাই । কিন্ত কথা এই যে লীলাবিশিষ্ট শ্রীনাপা 
কৃষ্ণ আমাদের ভজনীর। লীলাবিরচিত শ্রীবাধাকুষ। আমাদের পার! 
ও ভঙ্গের অতীত। 

১৯। আপত্তি উ্খাপিত ভইতে পারে যে গোপীদের ছুর্যশ, মনো- 
ঢঃখ, শ্বশ্নাননন্দাদির নিবারণ-যাততনাদি রুক্মিণী প্রভৃতিতে দুষ্ট হয় না। 
স্থতরাং মনে হইতে পারে, কুক্সিণী প্রভৃতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ গোপীদের 
অপকর্ষ আছে । কিন্তু রাগান্থগা মহাভাববতী বজদেবীগণের বে সকল 
লৌকিক ছুঃখ দৃষ্ট হয়, আবার সেইকপ তীভাদের সখের আতিশয্য ও 
অপব অপেক্ষা অনেক অধিক । 

২*। অন্ুরাগিণী মহাভাবমরী আআব্রজস্ন্দরীগণের শ্রুকুষের সহিত 
সন্বন্ধ,-অচিস্ত্য অন্রীগের ফল। এই সম্বন্ধ-সংস্থাপনে তীঙ্বাদিগকে 
স্বজন ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আধ্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে ভইয়াছে । 
কিন্তু এত ক্লেশ, এত, ছুঃখও তাহাদের পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হই- 
য়াছে। ইহা ব্যতীত অন্ুরাগের চরমোতকর্ষের আর দৃষ্টান্ত কৌথাক্ব ? 
মভাভাববতীগণের এই অনন্যসাধার্ণ অলৌকিক অনুরাগ পুজ্যপাদ শ্রীল 
_জ্রীজীব গোস্বামীর যে একান্ত অভিপ্রেত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 


স্বকীয়া ও পরকীয়া | ১৪৭ 


তাই পরম কুপালু শ্রীল শ্রীজীব গে প্বামিচরণ লিখিয়াছেন £- - 
স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিতদত্র পরেচ্ছয়া । 
যংপুর্ব্ব পরসন্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্‌ ॥ 
স্ততবাং ওঁপপতা-সম্বন্ধ পুজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোম্বামিপাদেরও 
আঁভচ্রেত। যদি গুকুঅগ্রিবি প্রসাক্ষিপুর্বক ব্রজবালাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
পবাতঘটনা স্বীকার কৰা হয়, তাহা হইলে শ্রীউজ্জল নীলমণির উপক্রম 
হাত উপসংহার পর্যান্ত সকল কথার অর্থই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং 
পৃশ্গাপদি শ্রীল শ্রীজীব গোপ্বামিপাদ দাম্পত্য কিরে বির যুক্তির 
(পহাবণা কনিয়াছেন, তাহ পবেচ্ছা-প্রণোদিত 
স্থলে গল শীজীন গোদ্দামিপাদ ও এল কি চক্রবর্তি মহান্ু- 
বব বে ্রম্রী উত্ভির ঘথাসাধ্য সাব সঙ্কলন করিলাম । কুপাময় পাঠক- 
94 (ুখকেন ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া, এই বিষয়েব আলোচনা করিলে 
' প্ষঃনসিদ্ধান্যেৰ একটা অতি গুহ বাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন । 
গরুতি প্রস্তাবে, মূলকথা এই যে, যে ভাবেই ঘিনি এই ব্রজভাব গ্রহণ 
কন, গোপিকার প্রেমে বসাভাস নাই ইহাই আমাদের শ্রীস্বরূপের দৃঢ় 
সিন্ধান্ত । 
এই গপপতোর সবস অন্তশিগুড ভাব আমাদের মনের অনধিগম্য | 
মথ5 এই ভাবেব অপবাবহারে বৈষ্ণব-সমাজে অনেকগুলি ছুষ্ট মতের 
পাঠান হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধন্মের নামে জঘন্ঠ নরকজনক অধন্মের 
মনুষ্ঠান ভইয়াছে। ভ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থকর্তা পুজ্যপাদ শ্রীল রূপ গো্বামিপাদের 
মাজ্ঞা এই যে__ 
বঞ্তিতবা* শমিচ্ছছি উক্তব্, নতু কৃষ্ণবং। 
মথাং ধাভারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তীহারা যেন ভক্তের শ্রীচরণযুগলের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসাবে সাত্বিক ও বিশুদ্ধ ধর্মপথের পথিক হয়েন। 
তাহারা কখনও ষেন এই সকল বিষয়ে অচিস্ত্য্ব্ধ্য শ্রীকষ্চব্ৎ আচরণে 
প্রবৃত্ত না হয়েন। পরদারাভিমর্ষণ ও ততসস্বন্ধে স্বরণ কীর্তনকেলী ও গুহ 
ভাঘণ প্রভৃতির ন্যায় এমন জঘন্ততম পাপ মানুষের পক্ষে আর কিছুই নাই। “ 





যোড়শ অধায়। 


শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ । 


্রাস্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী আমভী রাধিকার শে 

সম্বন্ধে বাহী বলেন, শ্রীচৈভগ্ঘভবিভাঘুতকীব কেবল হাব দিও নাদেশ 
কবিবা লিখিয়াছেন_- 

গোপীগণ মধ্যে শেষটা রাধা ঠাকুবান। 

নিশ্মুল উজ্জল বন প্রেম খনি ॥ 

বুয়সে মধামা তভো স্বভাবে,ত অলী | 

216 প্রেম ভাবে নেহ শিবস্ত ? তামা, 

বানা দ্হ্াবে মান উঠে নি 

তার বাম্যে উঠে কেন আনন আতিক ॥ 


৯ লি ৯০১ রর চট রাতে শি দি রি রি তির রি 
শীরন্দাবনেশ্বর। প্রক্বণে আউদ্দনলীলমা নত ৮15 নিশির পম[৭ 
গন আন্ আহত 2 


যগয়োন্ত বনোঃ সন্ভি রঃ সখা। মক শি ॥ 

ভয়োবপ্যুভয়োমাধো বাপবা সকাজ গণ 

মহাভাবস্বরূপেয়ং নিত নল1য51 ॥ 

শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের আদি লীলার চত্রথ পবিচ্ছেদে ইভাৰ বিশ্ব 

বাখা আছে । হুদমথা 25 

বাধিকা হয়েন কৃঞ্চেন প্রণর-বিকার়। 

স্বরূপ * শি ভলাদিনী নাম যাভার ॥ 

হলাদিনী করায় কৃষ্েে আনন্দ স্বাদন। 

ভলাপেনী ছ্াবায় করে ভক্তের পোষণ ॥ 


শৈ 


শ্রীশ্রীরাধাতত্ব। ১৪৯ 


এই হলাদিনী শক্তিটা কি, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমত: এতদগেক্ষা 
স্থূল বিষয়ের আলোচনা করা কর্তব্য। সে আলোচনার প্রক্রিয়া দার্শনিক 
ভিত্তিমূলক ৷ তথাহি শ্রীচৈতন্চরিতামৃতে ৫ 
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্চের স্বরূপ । 
একহ স্বরূপ শক্তি তার ধরে ভিনরূপ ॥ 
'মানন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সর্বিৎ যাঁরে জ্ঞান করি মানি ॥ 
শীরুষ্চ সচ্চিদানন্দমর | তীহাঁতে তিনটা নিত্াশক্তি অধিষ্ঠিত,_ 
হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। 
সন্ধিনীর সার অৎশ শুদ্ধ সত্ব নাম। 
ভগবানের সত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 
কুষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার । 
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 
এইখানে শ্ীনৎ শঙ্করাচার্যের শুষ্ক জ্ঞানরাজ্যের আরস্ত ও শ্ষে। 
সনগ্র সর্থববাজামন্দ্শন ও শাঙ্করিক "জ্ঞানের আর নহে । কেননা ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের পরেই ভগনত্ৃত্জ্ঞানে প্রবেশাধিকার জন্মে! ভগবন্তভু ও সর্ধবিতের 
অন্তর্গত। ব্রন্মতন্ত শ্রীভগবন্তনেব অন্তত স্ত। অতঃপরে হলাদিনী শক্তির 
কথা । তাঁহাব অনেক পবে শ্রীরাধাতভূ । শদ্ঘথা 
হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরম কান্ঠী নাম মভাভাব ॥ 
মহাভাব স্বকূপা শ্রীরাঁধা ঠাকুরাণী | 
সর্ব গুণ থনি রুষ্ণকান্তা শিরোমণি ॥ 
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় ফায়। 
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সভায় ॥ 
কৃষ্ণেবে কবার যৈছে রস-মাস্বাদন 
ক্রীড়াব স্বভাব যৈছে শুন বিবরণ ৭ 
আমর। পুজাপাদ গ্রন্থকারেব সেই উক্তির সংক্ষিপ্ত মনন বলিতেছি। 
কন্ঃবন্পভ| তরিবিধা,_ লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজাঙ্গনা। রাধিকা! হইতেই এই 


১৫০ শ্রীস্ববপদামোদর । 


সকল কৃষ্ণবল্লভাগণের বিস্তার হইয়া থাকে । যেমন শ্রীকৃষ্ণ অসংখা 
অবতারের অবতারী, শ্রীরাধিকাও তেমনি অনন্ত কৃষ্ণকাস্তাগণের বীজ- 
কপিণী। লক্ষমীগণ ইহার অংশ বিভূতি, মহিষীগণ বৈভব-বিলাস-স্বরূপিণী, 
আর ব্রজদেবীগণ কার়ব্যহরূপা। 
বৃহৎ গৌতমীয় তত্ব বলেন -- 
দেবী কৃষ্ময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা! ৷ 
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্ধকান্তিসম্মোহিনী পরা ॥ 
ভ্রীভাগবতে ক্রীরাধার নাম নাই। কিন্ত নিযললিখিত শ্লোকে তাহার 
আভাস আছে । যথা ৫ 
অনয়া রাধিতোনুনং শুগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যন্নো বিভায় গোবিন্বঃ গ্রীতোয়ামনয়দ্রহঃ ॥ 
পক পরিশিষ্টেও শ্রীমতী রাধিকার নামোল্লেখ আছে £- 
রাধয়। মাধবোদেব মাধবেনৈব রাধিক]। 
পন্পপুরাঁণ বলেন 25 
যথা রাধা! প্রিয়া বিষে স্তশম্তাঃ কুগ্ুংপ্রিয়ং তথা । 


সর্ধগোপীষু সৈবেকাবিষ্টোরত্যন্তবল্লভা ॥ 
তি স্মৃতি পুরাণে সর্বত্রই শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব পরিকীন্তিত হইয়াছে । 
প্রীচৈতন্চরিতামৃত বলেন £ 


জগৎ মোহন কুষঃ তাহার মোহিনী । 
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ 
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 
ছুই বস্থতে ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ 
রাধার ্ছ সদা একই স্বরূপ। 
লীলারস আস্বাঁদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 
প্রীরাধাতত্ব প্রকটন করাই,__ গৌড়ীয় বৈষুব দার্শনিকতীর বু বিশে- 
বত্বের মধ্যে এক প্রধানতম বিশেষত্ব । শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত 
ীয্ীমহাপ্রভুর এই বিষয়ে সুদীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত 
চরিতাঁমূত গ্রন্থের মধ্য-লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহার আভাস 'লিখিও 


হীশ্রীরাধাতত্ব। ১৫১ 


হইয়ছে। ব্রজলীলার নিগুঢ় মন ব্রহ্ধাদির জ্ঞানেরও ছুল্লভ, মান্ধুবে 
মার কি বুঝিবে। তথাপি এই মর্ত্যবাসী পাপ-তাপ-দগ্ধ মানুষের উপ- 
কারের জন্ত শ্রীভগবানের পার্ধদগণ সেই অদ্ভুত লীলার যে কিঞ্চিৎ আভাস 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেও আমাদের এই 
জড়ীয় হৃদয়ে চিন্ময় তত্বের আভাস কিয়ংপরিমাণে প্রতিফলিত হয়। 
বৈষ্ণব দর্শনের একটী প্রধান বিষয়, শ্রীমতী রাধিকাতত্ব। শ্রীকৃষ্ণ- 
'আহ্লাদিনীর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জানিলে সাধ্যসাধন তত্বের কোন 
কথাই বুরা যায় না। এই জন্ত ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত শ্রীমহা প্রত 
কোন কোন সময়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন । 

ব্হ্মবৈবর্তপুরাণে ও শ্ীরাধাতন্থ লিখিত হইয়াছে । যথা শ্রীকৃষ্চ জন্ম- 
পণ্ডে অ্রয়োদশ অধ্যায়ে 25 
কৃষ্ণসাদ্ধাঙ্গ সম্ভৃতা নাথস্ সাদৃশী সতী। 
গোলোকবাসিনীসেয়মত্র কৃষ্ণাজ্ঞেয়াধুনা ॥ 
ভীকুষ্ণতেজসোহদ্ধেন সাচ মৃষ্তিমতী সতী । 
একা মৃত্তি দ্বিধাভূতা ভেদো বেদে নিবপিতঃ ॥ 
ইয়ং স্ত্রী, স পুমান্‌, কিন্বা সা বা কাস্থা, পুমানয়ং | 
দ্বে্ূপে তেজসা তুলো রূপেনচ গুণেনচ। 
পরাক্রমেণ বৃদ্ধা ব! জ্ঞানেন সম্পদাপিচ ॥ 

মর্থাৎ এই সতী ্রুষ্জের অদ্ধাঙগ-সম্ভৃতা। সুতরাং তিনি তৎম্বরূপা। 
রাধাকুষ্ণ মু্তিভেদে দ্বিবিধ নতুবা উভয়েই এক | শ্রীল পুরুষ ও শ্রীমতী 
প্রকৃতি,_বেদে কেবল এই ভেদ নিরূপিত হইয়াছে মাত্র । ফলতঃ মূল 
তে জ্্রীপুরুষ-ভেদ নাই । তেজ, রূপ, বুদ্ধি, গুণ জ্ঞান ও পরাক্রমে 
উভননই তুল্য । এই স্থলে শ্ীরপগোস্বামিপাদের শ্লোকের কথা স্মরণ 
করুন ₹₹ 


রাধ। কৃষ্চপ্রণয়বিক্কতি হুলার্দিনী শক্তিরম্মা । 
।দেকাত্মানাবপি ভূবিপুর! দেহ ভেদংগতো। তৌ ॥ 
চৈতন্াখ্যং প্রকট মধুনা তন্বুয়ং চৈক্যমাপ্তং | 
রাধাভাব ছ্যতিঃ স্রবলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপং | 


১৫২ শ্লীন্বরূপদামোদর | 


এই স্থল্লে আমর! শ্লীবিষুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 
হইতে একই মুল মহাতত্বের সংবাদ পাইতেছি। 
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান । 
চিচ্ছক্তি, মায়া-শক্তি, জীব শক্তি নাম ॥ 
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গা তটহ! কহি যারে। 
অন্তরঙ্গ! স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥ 
শ।চৈঃ চ১ মধ্যলীল! ৮ম পরিচ্ছেদে । 
এই বাক্য সপ্রমাণ করার জন্য পুজ্যপাদ গ্রন্থক[র শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে 
বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তদ্যথা ২- 
বিষণণশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্জাখ্যা তাথপরা । 
অবিদ্যা কর্মমসংজ্ঞান্তা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে | 
তাৰ পরেই লিখিতেছেন 2 
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ | 
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সন্ঘিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
তার পরেই ইঈ'বিষুপুরাণেব আর একটী শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, তদ্বথা £-- 
হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ধসংশয়ে | 
হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ 
ইহার অনুবাদ করিয়া পুজাপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :-_ 
কুঞ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী 
সেই শক্তি দ্বারে স্থখ আস্বাদে আপনি ॥ 
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আম্বাদন। 
ভক্তগণ স্ুথ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
হলাদিনীর সাব অংশ, তার প্রেম নাম । 
আনন্দ চিন্মঘ ধস যাহার আখ্যান | 
| প্রেমের পরম রম, মহাঁভাব জানি । 
সেই মহা ভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী | 


শ্রীপ্রীরাধাতত্ব। ১৫৩" 


প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত। : 
কষ্ছের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 
শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম অধ্যায় । 
এই পরম তত্ব, শ্রীল রামানন্দ রার দ্বারাও মহাপ্রভু জগতে প্রকটিত 
করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীরাধা নামের বে বুুৎপত্তি আছে,. 
তাহা ও ভক্তজনের একান্ত আশ্বাদ্য, তদ্যথা 2 
রেফোহি কোটী জন্মাগ্যং কর্মমরভোগং শুভাশুভং। 
মাঁকাঁরো গর্ভবাসঞ্চ মৃতাঞ্চ বোগমুতহ্জেৎ ॥ 
ধকাঁর আযুরুদ্ধি্চ আকারে! ভববন্ধনং | 
শবণ ম্মরণোক্তিভাঃ প্রণশ্ঠন্থি ন সংশয়ঃ | 
অর্থাৎ রাধা নামের আদ্য অকার রকাঁৰ উচ্চারণে জীবের কোটী 
নিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্্মরভোগ বিনষ্ট হয়। আকার উচ্চারণে 
| ্ী গর্যাতন! মৃত্যু এবং রৌগ ভইতে বিমুক্ত হইরা থাকে । আর ধকার 
উচ্চারণে জীব আযৃ্মান্‌ হর এবং আকার উচ্চারণে লৌক ভববন্ধন হইতে 
মুক্তি পার । এই রাধা নাম কীর্তনে শ্রবণে ও স্মরণে জীবের পাঁপতীপাদি 
সমন্তই বিধ্বস্ত হইয়। যায সন্দেহ নাই । 
আব একটা বুত্পন্তি এই স্তলে লিখিত হইয়াছে, সেটী ইহা 
অপেক্ষা ও উচ্চতম, তদ্যথা £- 
রেফোহি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্তং রুষ্ণপদাম্বুজে | 
সর্ধেস্মিতং সদানন্দং সব্বসিদ্দেকমীশ্বরুং ॥ 
ধকার সহবাসঞ্চ তত্তল্য কাঁলমেব চ। 
দদাতি সাষ্টি সারূপাং ততজ্ঞানং হবেঃ সমং | 
আকার স্কেজসা রাশিং দান শক্তিং হব যথা । 
যোগশক্তিং যোগমতি সর্বধকাল্হরিস্বৃতিং ॥ 
মর্থাৎ জীব রাধা নামের রকার উচ্চারণে শকৃষেঠর চরণকমলে নিশ্চলা 
ভক্তি ও দাশ্ত লাভ করিয়া সেই সর্ধবাঞ্তিত সদানন্দময় সর্বসিদ্ধিতি। 
পরমপুরুষের প্রীতি প্রান্ত হয় এবং ধকার উচ্চারণে তত্তুল্যয কাল তৎসহ* 
সেই হরির সহবাঁন ও সাষ্টি প্রভৃতি লাভ করে। আর আকার উচ্চারণে 





১৫৪ প্রাস্বরপদামোদর । 


জীবের তেজোরাশি বুদ্ধি পায় এবং হরিতে দানশক্তি যোগশক্তি, যোগ- 
মতি ও নিরন্তর হরিস্বৃতি হয়। 
ব্হ্মবৈবর্তের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীরাধার ষোড়শ নামে “রাধা” নামের 
আরও একটী বু[ৎপত্তি দৃষ্ট হয়। প্রথমতং ষোড়শ নামের কথাই বল! 
যাইতেছে 2 
রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী র্িকেশ্বরী | 
কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা কৃষ্ঃপ্রিয়া কুষ্ণস্ববূপিণী ॥ 
কৃষ্ণ-বামাংশসম্তৃতা পরমানন্দরূপিণী | 
কৃষ্ণ বুন্দ বনী বুন্দ। বুন্দাবন বিনোদিনী । 
চন্ত্রীবতী চন্দ্রকান্ত। শতচন্দ্রনিভানন] | 
নামান্তেতানি সারাণি তেষামত্যন্তরেপিচ ॥ 
রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারোদানবাচক£ঃ । 
স্বয়ং শিব্বীণদাত্রীচ সা রাধা পরকীত্তিতা ॥ 
রাধা নামের ব্যুৎপন্তির অর্থই এ স্থলে বলা যাইতেছে । রাকাঁর দান- 
বাচক আর ধা পরমানন্দ । যিনি পরমানন্দ প্রদান করেন তিনিই শ্রীরাধা | 
ইহার অপর নাম পরমানন্দরূপিণী । তদ্যথা ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে 25 
শ্রুতিভিঃ কীন্তিতা তেন পরমানন্দরূপিণী 
এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে. 
হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাঁভাব জানি । 
সেই মহাভাবরূপ! রাধাঠাকুরাণী ॥ 
এই স্থলে ব্র্গসংহিতার প্রমীণে ও রাধাতত্বের কিঞ্চিৎ মন্দ অবগত 
হওয়া যায়, তদ্যথা ?-- 
'আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ 
স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়াকলাভিঃ 
গোঁলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো 
গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ 


শ্রীশ্রীরাধাতত্ব। ১৫৫ 


শ্রীরাধাতত্ব প্রকৃতই আনন্দের খনি । এ তত্ব অসীম ও অনস্ত আনন্দ- 
পারাবার। 
সাধ্যতত্তের পরিজ্ঞানের জন্ত শ্রীরাধাতত্বের আলোচনা সাঁধক-ভক্তের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । শ্রীল রামানন্দের মুখেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই 
তু বিশেষরূপেই প্রকটিত করিয়াছিলেন । শ্রীল রায় মহাশয় বলিতেছেন 
মথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে £_ 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। 
কৃষ্ণ বাঞ্ছ। পূর্ণ করে এই কাধ্য তার ॥ 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী তার কায়-ববাহরূপ ॥ 
বন্থারা সর্বাভিই সম্পূরণ হয়, তাহারই নাম চিন্তামণি। মহাঁভাবস্বক- 
পিণী ভ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সর্ষোত্তম চিন্তামণি বিশেষ । যিনি নিখিল 
' বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, ধাহার ইচ্ছামাত্র কোটী কোট ব্রহ্গাণ্ডের 
স্ষ্টি ও লয় হইয়া থকে, তাহার আবার সভীষ্টই বাকি, এবং অভীষ্ট- 
পূরণের জন্ত চিন্তামণিরই বা প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে । লীলারস- 
বিশিষ্ট রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ ও আকাজ্ষা আছে। পার্থিব 
কোন ভাব ও ভাষায় সে অভিলাষ বা আকাজ্ষা অভিব্যক্ত করা যাইতে 
পারে না। তথাপি কৃপাময় ভক্তগণ সেই মহাঁভাবের আভাস কিয়ং- 
পরিমাণে মানবীয় ভাবায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । এ ক্ষেত্রে 
তাভাই আমাদের সম্বল । যথা! শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে 2 
কুষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে | 
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে ॥ 
আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভূবন । 
আমাকে আনন্দ দিবে এ্ছে কোনজন ॥ 
আমা হৈতে হয় যার শত শত গুণ । 
সেইজন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ 
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব । 
একলি রাঁধাতে তাহা করি অনুভব ॥ 


১৫৬ শ্রীর্ঘরূপদামোদর | 


কোটী কাম জিনি বপ যগ্ঘাপি আমার । 
অসমোদ্ধ মাধুর্য সম নাহি যার। 
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভূবন। 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 
মোর স্বর বংশী গাতে আকর্ষে ত্রিভূবন | 
রাধার বচনে হরে আমার অবণ ॥ 
যগ্শি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ । 
মোর চিত্ত প্বাণে হরে রাধা-মঙ্গ-গন্ধ ॥ 
যগ্কপি আমাব রসে জগৎ সরস। 
রাধার অধ রসে আমা করে বশ ॥ 
যগ্ঘপি আমার স্পর্শ কোটীনু শীতল । 
রাধিকার স্পর্শে আমা করয়ে শীতল ॥ 
এইমত জগতের স্বখে আমি হেতু। 
রাধিকার রূপ গুণ আমাৰ জীবাতু ॥ 
শ্রীমতী মভাভাব-স্বরূপিণী। শ্রীরাধাৰ প্রেম-মাধুর্ধ্য শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা 

শত কোটী গুণে অধিক | সেই জন্য শ্রীরু্ণ বলিতেছেন £_ 
অন্ঠোন্ত সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। 
তাহা হ'তে বাধা সুখ শত অধিকাঁই ॥ 
তাতে জানি মেতে আছে কোন একরস। , 
আমার মোহিনী বাঁধা তারে করে বশ ॥ 
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় স্থথ। 
তাহা আদাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ 
নানা বহর করি আমি নারি অংস্বাদিতে। 
সে সুখ-মাধু্ধ্য ঘ্বাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥ 
রস আন্বাদিতে আমি কৈলু অবতার । 
প্রেমরস গাদ্দাদিল বিবিধ গ্রকার। 
রাগমার্গে ভক্তভক্তি করে ষে প্রকারে । 
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥ 


শ্ীস্রীরাধাতত্ব ১৫৭ 


শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ প্রকার রস আম্বাদন করিলেন, তথীপি তাহার 
আকাক্ার নিবৃত্তি হইল ন1। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন “শ্রীরাধিকা যে প্রেম 
দ্বারা আমার অদ্ভূত মধুরিমা আস্বাদন করেন, তাহার মহিমা কি প্রকার, 
এবং শ্রীরাধার আন্বাগ্ধ আমার মীধুরয্য্ বা কি প্রকার, এবং আম।র 
মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহাই বা কীদৃশ, শ্রীত্রজ- 
লীলার এত রস আধাদন করা সহেও আমার এত্রিবিধ বাগ্ধণ অপূর্ণ 
রহিয়! গেল।” তাই তিনি বলিতেছেন 2 | 
এই তিন বাঞ্তা মোর নভিল পুরণ । 
বিশাতীয় ভাবে নহে তাহা আগাদন ॥ 
বাধিকার ভাব কান্তি মঙ্গীকাব বিনে। 
সেই তিন স্্থ কভু নহে আন্বাদনে ॥ 
রাধা ভাব অঙ্গাকৰি ধরি তার বর্ণ। 
ভিন সুখ আন্বাদিতে ভব অবতীর্ণ ॥ 
সুতরাং মহাভাবস্বপিণা-বিবিক্ত শ্রীরু্ণ, মহাভাব-্বপিণী হ।জ্রীমতী 
রপিকার ভানকান্তি পবিগ্রহ করিলেন এবং রূপে প্রকাশ পাইয়া 
শ্রীবাধাপ্রেম মাধুসা আঙাদন কপিলেন। এই সরূপ-তন্ই ই।গোবাজ, 
স্ভবাং উ।গৌবাসনালাই অর্বারঞ্র-পবিপুরণেব লীলা । একই স্তানেই 
লীলাস্রথের শেৰ পাপণতি, ইভাহ লীলার পরকাষ্ঠা। এই ৩ন্যাই পদ- 
কণ্ভা বলেন 2 
“সব্ধ অবভার সার গোরা অ বতার। 
যাহা হউক, খাহার ভাব অবম্বন ব্যতীত অকঞ্ের প্রাগুক্ত ত্রিবিধ 
নাঞ্ছ। পূরণেব আব উপারান্তর নাই, তিনিই আকুষ্জের পক্ষে মহাভাব 
চিন্তামণি-সারদ্ষরূপিণী। 
রূপে গুণে আরাধা নিখিল ক্রক্গাণ্ডে অতুলনীরা। তাহার শ্রীঙ্গ 
শ্রীকুষ্ণনেহে মাঞ্জিত। তদ্গুণে সেই শ্রাজঙ্গ স্ুগন্ধাঢ্য ও সমুজ্জল। আর 
সেই দেহ কারুণ্যামৃত ধারায়, স্ত।রুণ্যামূত ধারায় এবং লাবণ্যামূত ধারার 
পরিশ্নীত। গন্ধদ্রব্য-সমন্বিত তৈল হরিদ্রা মির! ম্লান করিলে যেমন্‌* 
অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং নঙ্গ সদগন্ধযুক্ত হয়, মহাভাঁব মুক্তি সচ্চিদানন্দময়ী 


১৫৮ শ্রর্ষবূপদামোদর। 


শ্রীমতীর শ্রীমৃষ্তি উজ্জলতা সাধনের উপকরণগুলিও অপ্রাকৃত ও ভাব্ময়। 
কারণ্যামৃত, তারুণামৃত ও লাবণ্যামূত ধারা ভাবরাজ্যের স্নানীয় জল । 
লাবণ্যামৃত স্নাত শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি হইতে সততই ইন্দ্রিয়াতীত আলোক- 
সম্ভব লাবণ্য ক্ষরিত হয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন £_ 
রাধাপ্রতি কঞ্চন্নেহ স্থগন্ধি উদ্বর্তন | 
তাহে স্থগন্ধি পেছ উজ্জল বরণ ॥ 
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম । 
তারুণ্যামৃত ধারায় শান মধাম ॥ 
লবণ।মূুত ধারায় তছুপত্রি স্নান । 
নিজ লজ্জা শ্াম পট্শাটা পরিধান ॥ 
মহাভাবমরী শ্রীনতীর শ্রীঅঙ্গ উজ্জলত। সাধন ও অলঙ্কারাদি সমস্ত 
অপ্রাকৃত। 
অপ্রাকৃতাদেহা, চিদনন্দমর়ী শ্রীমতী রাধিকার অপ্রাকত অঙ্গাভরণের 
ক! শ্রীল রামরায় মহাশর যেরূপ বলিরাছেন, শ্রীচৈ5ন্তচরিতা মৃতে তাহাব 
এইরূপ বর্ণনা আছে 
কষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন । 
প্রণয়মান কঞ্চুলিকার বক্ষ আচ্ছাদন | 
সৌন্দর্য্য কুস্কুম, সথী প্রণয় চন্দন। 
শ্মিতকান্তি কপূর, তিন অঙ্গে বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জলরস মূগমদ ভর । 
সেই মুগমদে বিচিত্র কলেবর ॥ 
প্রথম বসন- লঙ্জী, আর দ্বিতীর বসন-_কষ্ঠান্রাগ । লজ্জা, শ্যান- 
পট্টশাটীর সহিত, এবং কষ্টান্ুনাগ __রক্তবসনের সহিত তুলিত হইয়াছে । 
মহাভাব স্বরূপিণীর বসনভূষণ সকলি ভাবময়। প্রাকৃত জড়বস্তর সহিত 
তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। আমানের স্তায় প্রাকৃত জ্ঞানবিশিষ্ট লোক- 
দের ধারণার জন্াই তাহার অপ্রারৃত দেহের ও অপ্রাকৃত বসনতূষণের 
' প্রাক্কত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । এস্থলে তাহার যে ছুই বসনের 
নাঙ্গোল্লেখ করা হইয়াছে, বাঙ্গালী পাঠকদের বৌধসৌকর্য্যার্থে তৎসক্থন্ধে 
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দুই একটী কথা বল! সঙ্গত। পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাগণ ছুই বসন পরিধান 
করেন,__ঘাঘরা ও ওড়না । গৌরাঙ্গী স্বন্দরীগণ নীলবর্ণ ঘাঘরা এবং 
লোহিত ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীবৃন্দাবনে- 
শ্বরীরও এ স্থলে ছুই বসনের উল্লেখ করা হইয়াছে_ লজ্জা ও কৃষ্ণন্ুরাগ। 
লঙ্জা-_ঘাঁঘরা, কৃষ্গান্ুরাগ-__-ওড়না। রুষ্ণান্্রাগের বর্ণ লাল। বিজ্ঞান- 
বিদেরা জানেন লালবর্ণের স্পন্দন ( ৮11,81.০0 ) অন্ঠান্ত বর্ণাপেক্ষা অনেক 
অধিক। ফলতঃ কষ্গান্ুুরাগের ন্যায় শক্তিশালী পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় 
নাই। ক্ুপাময় পাঠক, এখন নিজে এ বিষয়ের অন্ধধ্যান করুন। 
প্রণয়নমানকে বক্ষীচ্ছাদনের কঞ্চুলিকারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
প্রণয়মীন কাহাকে বলে, ইতঃপুর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । মানে 
আববণী শক্ত আছে। কোন কোন মান সহজে উন্মোচিত হয় ন।, কিন্তু 
কঞ্চুন্বিকাব স্ায় প্রণয়মান দৃঢ়াবরণী হইলেও সহজেই উহাকে উন্মোচিত 
' করা যায়। সৌনর্ধ্য,_কুস্কুমের সহিত, সখী-প্রণয়- চন্দনের সহিত এবং 
শ্মিতকান্তি_-কপুরের সহিত তুলিত হইয়াছে । শ্রীকষ্চের উজ্জল রসে 
শীমতীর অঙ্গ ঘ্গমদে চিত্রিতের ন্যায় পরিশোভিত। অতঃপরে ২ 
প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধন্মিল্য-বিলাস। 
ধীরাধীরত্বগুণ অঙ্গে পট-বাস ॥ 
, রাগ ও তান্থুলরাগে অংর উজ্জ্বল । 
প্রেম কোটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ 
প্রচ্ছন্নমান 'ও বাম্য ইহাই কবরী-বিস্টাসের ছুই শুচ্ছ। এখন সাধা 
রণতঃ এক বেণীতে কেশবন্ধন করা হয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে ছুই বেণীতে 
(কেশবন্ধনের নীতি প্রচলিত ছিল । উহাঁরই এক বেণী প্রচ্ছন্নমান এবং 
অপব বেণী বামারূপে পরিকীন্ভিত হইয়াছে । এরূপ তুলনা কেন করা 
হইল, ভক্ত ভীবুক পাঠকগণই তাহার অনুধ্যান করিয়া বুবিবেন। আমরা! 
উহ্ভার ব্যাখ্যা করিয়া ভাব সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব না। 
শ্ীরাধিকার প্রেম,_অধিরূঢড় মহাভাব। এ জগতে এই মহাভাবের 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না । ইহা গোলোকের ধন। মান্থষের অসম্পূর্ণ ও» 
পরিক্ষীণ ভাষায় এই মহাভাবের বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করা যাইতে পারে 


১৬৩ শ্রীশ্ববপদামোদর । 


না । শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে £-_ 

কষ-নাম-গুণ-বশ-অবতংলস কাণে। 

কষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে ॥ 

কষ্জের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্বের আকর। 

অনুপম গুণগণ-পুর্ণ কলেবর ॥ 

যাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভাম। | 

বার ঠাই কলাঁবিলাম শিখে ব্রজরামা ॥ 

ধার সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ধতী | 

বার পতিত্রতা ধন্মবাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 

ধার সদ্‌গুণের কঙ্ না পান পার। 

তার গুণ গণিবে কেমনে জীবছার ॥ 

উহা শ্ীচৈতন্তচবিতামুতে শ্রীশ্রীমভাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ও প্রিরতম 

পার্ধদ শ্রীল রামানন্দ বায় মহাশযেন উল্কি । যেখানে সাক্ষাত শ্রীরুক। 
শ্রোতা এবং সাক্ষ।ও বিশাখা সখী শ্রীমতীর গুণগণগাঁধিকা, সেঞ্নে ও 
বখন শ্রীবাধ তু বর্ণনব সীমা হন না, তখন আমার শ্তায অন্গাজনের পাল্সে 
এছুঃসাহন কেন? ভুজনপমাজে ইহান একট! সামাহ্থা কারণ নিংবদন 
কবা যাইছেছে । মঙগাভাবগনপিণা ও এন্রারিকার একাল এভন 
রূপার ভক্তসনাছে গোলোকের হাব|ভাসন্থচক ছুই একটা, শকনাতএব 
ব্যাথা। শুনিয়াই আমাদেব শ্/ার় জড়পপসন এতে ৪ নখন কখন কূল বিগত 
স্করূণের ম্যায় ভক্তিবিন্দুন স্রনাভাসনৎ প্রতীরমান হয়, ভখন অবপ্যই 
বুঝিতে হইবে জীবগণেব হিতে জন্য শ্রীঙগরূপের মুখে শ্রীন্রীমভাপ্রভু বে 
শ্রীরাধাতত্ব গ্রকটিত করিয়াছিলেন, ভাভার আলোচনা করা জীবের মহা 
কর্তব্যকন্্ন। বৈব রসগ্রন্থাদিতে শ্রীরাধাতত সম্বন্ধে অতীব হুক্মা ক্ষ 
বিষয় লিখিত হইয়াছে । উহাতে দারশনিকতার সুক্মতত্ব বিনিহিত আছে । 
সেই সকল তত্ব সরল ও পরিস্ষুটরূপে প্রকাশিত করা৷ অসম্তব। শ্রীশ্রীমহা- 
প্রভুর একান্ত রূপা ব্যতীত এই সকল বিষয়ে প্রবেশ করা বায় না । কেবল 
,সভক্তি আলোচনাই এস্থলে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । 





সপ্তদশ অধ্যায়। 


জবস হী্বন্ত 
ভাব-বিচার। 
এইরূপে শ্রী্রূপদামোদর "মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরাধা-তত্বের সৃচন! 
করিলেন। শুনিয়! মহাপ্রভুর আর আনন্দের পরিসীমা! রহিল না। তখন, 
তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, “ম্বরূপ, আমার তৃপ্তি হইতেছে না, 
তুমি আরও বল। যথা শ্রীটচতন্তচক্লিতাম্বৃতে ৫ 
এত শুনি বাড়ে প্রভৃর আনন্দসাগর । 
কহ কহ কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥ 
দামোদর বলিতে লাগিলেন 
অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম | 
বিশুদ্ধ নিশ্মীল যৈছে দশবান হেম॥ 
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে । 
নান! ভাব বিভষণে হয় বিভৃষিতে ॥ 
শ্রীরাধিকার 'প্রেম অতি বিশুদ্ধ। স্বর্ণকে বহুবার অথিতে দগ্ধ করিলে! 
যেমন তাহাতে মিশ্রিত ইতর ধাতু ও অপর পদার্থ দগ্ধ হইয়/ যায় এবং 
্রন্বর্ণ যেমন অতি বিশুদ্ধ ও অতি উজ্জ্বল হয়, শ্রীরাধিকার প্রেমও তেমনি 
ইতররাগ ও ইতরকামবিবর্জিত, অকৈতৰ ও একান্ত পর্বিশুদ্ধ। এই 
প্রেমের অপর নাম অধিরূঢ় মহাভাব। 
অধিরূঢ় মহাভাব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হুইলে ভাব, মহাভাব, 
রূঢ় ও অধিরূট এই চারিটী কথা পরিস্কুটরূপে বুঝিতে হইবে । শ্রীউজ্ববল 
নীম্লনি গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে । এই শ্রীগ্রন্থখানিকে আমরা 
জ্রীকুষ্কপ্রেমের অতি স্শ্ষ্ম দর্শনশাস্ত্র নামে অভিহিত করি। ইংরেজী 
ভাষায় 75501১01085 ০1 [)151709 1405 এইরূপ অন্গবাদ করিলেও” 
ব্রীউজ্বল নীলমণির প্রকৃত আলোচ্য-বিষয়বোধক অনুবাদ হয় না। 
১৯ 


১৬২ ভ্রীত্বরূপদ/মোদর। 


বৈষ্ব-রসশাস্ত্রের পরিভাষাগুলি না বুঝিলে শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ' পাঠ 
করিয়া উহার মন্ধব পরিগ্রহ করা অসম্ভব । শ্রীন্বরূপ শ্রী ্রীমহাপ্রভুর আদেশে 
গোগীপ্রেমের যে চিদ্নানন্দরসতত্বের কখা প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বতে উহার যৎকিঞ্চিং প্রকাশিত আছে । শ্রীচৈতন্তলীলার সমস্ত 
রসের ভাণ্তারী- শ্রীন্বব্ূপদামোদর । এই স্বরূপদামোদরের নিকট 
মহাপ্রভু বৈরাগ্যের প্রকট মুর্তি তরুণ যুবক ভক্তিময় প্রীরঘূনাথ দাস 
গোস্বামি মহাশয়কে সমর্পণ করিয়াছিলে্গ। দয়াময় গুরু শ্রীল স্বরূপ 
তদীয় প্রিষ্বশিষ্য শ্রীল রঘূনাথদাস গোস্বামি মহাশয়কে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার 
'সতত্বের গুঢ় গভীর অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল কষ্ণাস কবি- 
রাজ গোস্বামী এই পরমারাধ্য দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীগেব্লীলার 
রসতত্ব শ্রবণ করিয়! গ্রন্থ-শিরোমণি শ্রীচৈতন্টচরিতামুতে তাহার কিছু 
কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, যথ! শ্রীচৈতন্তচরিতামতের মধ্যলীলার' দ্বিতীস্ব 
পরিচ্ছেদ ৪ | 
চৈতন্ত লীলা রত্ব-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার, 
তিহ খুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। 
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহ। ইহ বিস্তারিল, 
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ 
সর্ধভাব-মহাসাগর শ্রীভ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ে সকল ভাবের তরন্বই অহ- 
নিশ উখিত হইত ॥ স্বরূপ তাহা আস্বাদন করিতেন, সুতরাং শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপের জ্দননকে সেই যহালীলার ভাণ্ডার বলিয়! 
অভিহিত করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বভাবের আশ্রয়। যথা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতান্তে__ 
লীলা শুক মণ্ত্যজন, তার হয় ভাবোদগম, 
ঈশ্বরে সে, কি ইহা বিশ্বায়। 
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়, 
তাতে হয় সর্ব ভাবোদয় ॥ 
পুর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে, 
| যত্বেহ আম্বাদ নহিল। 


ভাব-বিচার । ১৬৩ 


শ্ীরাধার ভাব-সার, আপনে করি অঙ্গীকা " 
দেই তিন বস্ত আম্বাদিল ॥ 
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, 
_ প্রেম-চিন্তামণির প্রভুধনী। 
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দ্রান, 
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥ 
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু, 
হেন ধন বিলাইল সংসারে । 
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, 
ছে চিত্র চৈতন্টের রঙ্গ । 
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাবে, 
হয় যদি তার দাসানুদাম সঙ্গ ॥ | 
»ষ্টত£ই লীলার কিঞ্চিৎ মর্খ্ব এখানে পরিধ্ক্ত করা হইয়াছে । এই 
লীলায় রাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু স্বীয় পূর্ব লীলা মাধুরী 


আস্বাদন করেন । হৃতরাং শ্রীরাধার যে সকল ভাবোদ্চাম হয়, শ্রীচৈতন্ত-. 


লীলায় মহাপ্র্ স্বীয় রস আস্বাদন ও ভক্তগণেব শিক্ষার জন্য নিজে মেই 
সকল ভাব অঙ্গীকার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীল। পাঠ করিতে হইলে ভাবের 
পরিভাষ! পরিজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । সুতরাং এস্থলে তৎসন্বন্ধে 
একটু আলোচনা করা যাইতেছে । 
বসশান্ত্রে ছুই প্রকার “ভাবের” উল্লেখ আছে,__পূর্বব ভাৰ ও উত্তর 
ভাব। নির্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব। ইহা পূর্বভাৰ। 
আমাদের বত্মান আলোচ্য মহাভাবের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। 
মহাভাবের সহিত যে ভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহার লক্ষণ এই £₹_ 
অনুরাগঃ স্বমংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । 
যাবদশ্রক্বৃত্তিশ্চেন্ভীব ইত্যভিধীয়তে ॥ 
অনুরাগ যদি যাবদশ্রয়বৃত্তি হইয়া আপনার দ্বারা সন্বেদন যোগ্যদশা প্রাপ্ত 
হয়, তবে তাহাকে ভাব বলে । ইহার বিশেষ ব্যাখ্া। প্রয়োজন। তজ্জনী 
রাগ ও অনুরাগ কাহাকে বলে তাহার উল্লেধ করা আদৌ প্রয়োজনীয় 


১৬৪ ভীম্বরূপদামোদর । 


ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। 
যতস্ত প্রণয়োতকর্ধ সরাগ ইতি কীন্ত্যতে। 
অর্থাৎ প্রণয়ের উৎ্কধ হেতু যে স্থলে চিত্ত মধ্যে অতিশয় হুঃখও মুখত্ব- 
রূপে অনুভূত হয় তাহার নাম রাগ । আর-_ 
সঘানুভূতি মপি যঃ কুর্ধ্যান্নবনবংপ্রিয় 
রাগে ভবন্নবনবং সোহনুরাগ ইতীধ্যতে । 
অর্থাৎ যে রাগ নূতন নৃতন হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে সর্বদা! নবীন নবীন 
বোধ করায়, গঞ্ডিতগণ তাহাকে অনুরাগ বলেন । 
রাগ ও অনুরাগ কাহাকে বলে তাহা বুঝা গেল। এখন ভাবের সহিত 
এই অনুরাগের সম্বন্ধ কি, তাহ! প্রকাশ করা যাইতেছে । ভাব অনুরাগেরই 
একটা উন্নত অবস্থা । অনুরাগের প্রকর্ষ-বিশেষই ভাব নামে খ্যাত। 
ভাবের যে লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া জানা, যায় 
অনুরাগ “যাবদাশ্রয়বৃত্তি” ও স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইলেই ভাব নামে কথিত 
হইয়। থাকে । তাহা হইলে এখন বুঝিতে হইবে শযাবদশ্রয়-বৃত্তিত্” ও 
পগ্সংবেদ্যদশা প্রাপ্তি এই ছুই কথার অর্থ কি? 
পৃজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোষ্বামী প্রাপুক্ত ভাব-লক্ষণ-সুচক শ্রোকের 
টীকায় লিখিয়াছেন *₹__ 
শ্যাবতীরাগন্তেয়ত্ত! স্তবতি তাবতীহ তামাপন্ন। বৃত্তিব্র্তনৎ যস্তেতি গম্যত্ে।” 
অর্থাৎ রাগের শেষসীম। প্রাপ্তিই রাগের “যাবদাশ্রয়ত্ব ।” হুতরাৎ যাবদা- 
শরশ্ন-বৃত্তি অর্থে পরকাষ্টাপ্রাপ্ত। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বসশ্রেদ্য- 
দশ] প্রাপ্ত হয়। যে দশায় রা) আপনার প্রভাবেই স্বয়ং আম্বাদের বিষয়- 
স্বরূপ হইয়! থাকে, তখন তাহাকে স্বসন্দেদ্যদশা প্রাপ্ত বলে। ইহাই ভাব 
ও অনুরাগের দার্শনিক তত্ব। 
বর্ধাগমে তটিনী যেমন আপন গৌরবে উচ্ছ.সিত হইয়া ছুকুল ভাসাইয়! 
প্রবাহিত হয়, শ্রীকষে, “ভাবের” উদয়েও তেমনি সমগ্র জগৎ আনন্দময় 
হুইয়। উঠে, দেই ভরপুর আনন্দপ্রবাহ হৃদয় পরিপ্লুত করিয়া বর্ধার বিশাল 
£গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় ছহুল তাসাইয়৷ তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া থাকে. 
ব্রজেব্র কুলবধূনণের জ্দয় এই ভাবতরঙ্গে পরিগ্নুত হইল, তাহারা কূল 


ভাব-বিচার। ১৬৫ 


ছাড়িয়া অকুলে ঝাপ দিলেন, এবং হুস্তযজ স্বজন আর্পথ পরিত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণ-সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। ইহাই অনুরাগের 
পরাকাষ্ঠা,_ইহাই ভাব। এই ভাবের সারই মহাতাব। মহাভাব কেবল 
ব্রজদেবীগণেরই সম্েদ্য__অপরে ইহা জানিতে পারেন না। পট-মহিষী- 
গণের জুদয়েও মহাভাবের উদয় হয় না। মহাভাব কাহাকে বলে 
সংক্ষেপতঃ তাহার কিঞ্চিৎ মম্ত্ব লিখিত হইল। 
এখন রূঢ় ও অধিরূঢ় এই ছুই কথার অর্থ কি, তাহাই আলোচ্য । 

শ্রীউজ্ন্লনীলমণি বলেন £-- 

উদ্দীপ্ত সাত্তিকা যত্র সরূঢ় ইতিভণ্যতে। 

নিম্যোসহতাসন্ব-জনত-হৃদ্িলোড়নম্‌ ॥ 

করক্ষণত্বং ধি্নত্বং তৎলৌধখ্যোহরার্তি শস্কয়! । 

মোহাদ্যভাবেহপ্যাত্বাদি সর্ববিম্বরণৎ সদা । 

ক্ষণন্ত কল্যতেত্যাদ্যা যত্রযোগবিয়োগয়োঃ ॥ 

যাহাতে উদ্দীপ্ত সান্তিকভাব সকল বিদ্যমান, তাহাই রূঢুভাব নাষে 

অভিহিত । প্রেমের রূঢাবস্থায় নিয়লিখিত অনুভাব সকল পরিলক্ষিত 
হয় £__রূটুভাবাপন্ন প্রেমবতী নিমেষকালও [প্রয়জনের বিয়োগ সহিতে 
পারেন না) রুঢ়ভাবাপন্ন| প্রেমবতীর প্রেমান্রাগের আর একটী মহিমা! 
এই যে উহ! আসন্ন জনসমূহের হৃদয় বিলোড়িত করিয়া স্বীয় প্রভাব 
বিস্তার করে। গোপীরা যখন শ্ররক্কক্তান্বেষণে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয্বা- 
ছিলেন, তখন তাহাদের প্রেমানুরাগ সমুদ্রলরহীর স্তায় কুকবংশীয়দিগকে 
প্লাবিত, মহারাজগণের মস্তক বিবুর্ণিত এবং পতিব্রতা নারীগণের সতীত্ব 
শিথিলীকৃত এবং অপরাপর সমস্ত জনগণের চিত্ত প্রেমে পরিপ্নত, স্তয- 
ভামার অন্তঃকরণ আক্রান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্প্রীসদৃশ। শ্রীরুক্িনী দেবীকে 
স্তিমিত করিয়া প্রবাহিত হইযাছিল। 

- পাঠক, আপনি ললিতাকুড়ীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গঙ্গাপ্রবাহ কি প্রকারে 
দেশ গাসাইয়। প্রবাহিত হয়, সে বিবর্ণ শুনিয়াছেন; দামোদবের 
বন্তার কথা"শুনিয়াছেন, সমুদ্রপ্াবনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলপ্রবাহ, আপন 
অধিকার বিস্তার করিয়া, শ্বীয় উত্তাল তরঙ্গে জননিবাসগ্ডুলিকে কি প্রকার 


১৬৬ ভ্রীদরপদামাদর। 


বিলোড়িত ও পরিপ্লূত করিয়া দিয়াছিল, আপনি তাহাও শুনিয়াছেন, 
কিন্তু রূঢপ্রেমবতী গোপীগণের প্রেমসমুদের তরঙ্গে কি প্রকারে আসন্ন 
জনতাসমূহের হৃদয় বিলোড়ন করিয়। দেয়, সে ধারণ] হৃদয়ে অনুভব কর! 
বড় সহজ কথা নহে। 
পাঠক, আপনি বৎসহারা গাভীর রা মুখচ্ছবি এবং তাহার 
গ্রাণোম্মাদক ব্যাকুল হাম্বারব |শুনিয়াছেন কি? এইরূপ একটা গাতী 
বৎস খু'জিতে খুঁজিতে যে দিকে ধাবিত হইবে, সেই দিকের সমস্ত লোক- 
কেই সে হাম্বারবে আকুল করিয়া তুলিবে ৷ সে ব্যাকুল রবঃশুনিয়া স্থির 
থাকা কাহার সাধ্য ? 
গোপীপ্রেমের অনুরাগ এইরূপ । তীহারা কুরুক্ষেত্রে যাইয়া যখন 
আকুল ভাবে “হা কৃষ্ণ প্রাণবল্পভ” বলিষা আকুলভাবে ডাকিতেছিলেন, 
তখন সেই মহাজনতাপূর্ন স্থানের সকলের চিত্তই বিলোড়িত হইয়া উঠিযা- 
ছিল। গোপীদের এই ভাব দেখিয়া দ্বারকাবাসিনী কোন রমনী বলিয়া- 
ছিলেন £_ 
সধ্যঃ প্রেক্ষ্য কুরূন গুরুক্ষিতিভূতা মাধঘর্নয়স্তী শিরঃ। 
্বস্থা বিশ্রথয়ন্তা শেষ রমশীরাপ্নাব্য সব্বং জনমৃ। 
গোপীনামন্রাগ-সিদ্ধুলহরী সত্যান্তরং বিক্রমৈ 
রাক্রম্য স্তিমিতাৎ ব্যধদপি পরাৎ বৈকুঠ কণ্ঠশ্রিয়ং ॥ 
অর্থাৎ, দেখ দেখ সখীগণ অপুর্ব মাধুরী । 
গোপীদের অনুরাগ সমুদলহরী ॥ 
হ। কৃষ্ণ হা কষ্৫ রব শুনিয়। ব্যাকুল সব 
কুকুকুল আকুল ও-রবে, 
সমুদ্র-লহর প্রায় যথা এ ধ্বনি যায় 
| ভেসে যায় প্রেমের প্রভাবে । 
ছোট বড় যত জন সবার আকুল মন্‌ 
নারী নারে ধৈরয ধরিতে। 
সত্যভামা শ্রীরক্ষিণী, শ্রীকৃষ্ণের আদরিণী 
পরমাদ গণিলেন চিতে ॥ 
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ইহারই নাম “আনন্নজনতা-হুদৃবিলোড়ন।” আর একটী কথা,__ 
কলক্ষণত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে মহাকল্পরূপ কালসংখ্যাও নিমেষ 
তুল্য বোধ হয় । আবার তাহার বিয়োগে ক্ষণক/লও ইহাদের কল্পলম্‌ 
বলিয়া অনুমিত হইয়! থাকে । শ্রীকৃষ্ণ স্বখে থাকিলেও গোগীদের মনে 
তাহার অন্থখের আশঙ্ক! জন্মে, ইহাঁও রূটভাবের একটী লক্ষণ । আরও 
একটা বিষন্ন এই যে এই ভাবে মোহাদির অভাবেও গোগীদের বিশ্ৃতির 
উদয় হয়। সাধুসঙ্গবিষয়ক প্রস্তাবে শ্রীক্ঞ্চ উদ্ধবকে বলিয্নাছিলেন 
“উদ্ধব মদ্ধিষয়ক শ্রীতিমত্বই সাধুত্ব। সাধুত্ব লক্ষ:ণর পরাকাষ্ঠা কেবল 
গোপীদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।” তদ্যথা শ্রীমদূভাগবতে একাদশ 
অধ্যায়ে ূ 
তানাবিদন্মধ্যনুষঙ্গ বদ্ধ 
ধিয়ঃ সমাত্বা নমদ স্তথেদং | 
যথা সমাধো মুনয়োহন্ধিতোয়ে 
নদ্যঃ প্রবিষ্টাইৰ নামরূপে ॥ 
হে উদ্ধব যেমন সামাধিকালে মুনিগণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় নাম্‌ 
রূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, তদ্রপ আমাতে আসক্তিবশতঃ গোগী- 
গণ স্বীয় দেহ ও দূর নিকট সম্বন্ধ কিছুই জানিতে পারেন না। তীহাদের 
চিত্ত নিরন্তর আমাতেই প্রবিষ্ট থাকে। 
ইহাই রূঢঞ্জেম। অধিরূঢ় কাহাকে বলে, তংসন্বন্ধে ভ্রীউজ্জ্বলনীল- 
মণি বলেন £-_- 
রূঢোক্তেভ্যে হন ভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তাবিশিষ্টতাং । 
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোহধিরূঢ় নিগদ্যতে। 
অর্থাৎ যাহাতে রূঢুভাবে উক্ত অনুভাব সকলের সাত্বিক তাবসমুহ কোন্‌ 
বিশিষ্ট দশ। প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অধিরূট ভাব বলে। এই অধিরূ 
হইভে মোদন ও মাদন ছুই ভাবের উৎপত্তি হয়। এই অধিকনঢ় মহা- 
'ভাবই শ্রীরাধার প্রেম । এ সঙগন্ধে শিববাকা এই যে, 
'লোকাতীতমজাস্ত কোটাগমপি 'ত্রেকালিকৎ যংত্খ্ধং। 
হুঃখঞ্চেতি পৃথগ, যদি স্কুটমুভে তেগচ্ছতঃ কুটতাম্‌ ॥ 


১৬৮ জীত্ঘরপদামোদর ৷ 


নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি ততৎকুটছয়ং রাধিকা । 
প্রেমোদ্যাৎ সুখ হৃংখ সিদ্কুভবয়ো বিন্দেত বিন্দোরপি ॥ 
অর্থাৎ এক দিবস পার্ধতী শ্রীরাধার প্রেমবিশিষ্টতার প্রভাব মহাদেবকে 
জিজ্ঞাসা করায় স্ঠিনি বলেন হে শিবে, কোটী কোটী ব্রহ্গাপ্ডগত ও বৈুঠ- 
গত ত্রিকালের হুখ ও ত্রিকালের দুঃখ যদি ছুই ভিন্ন স্থানে রাশীরুত কর! 
হয়, তাহা হইলে প দুই স্থলও শ্রীরাধিকার প্রেমোদ্ভব সুখ খের বিন্দৃ, 
মাত্রও ধারণ!| করিতে পারে না। 
ইতপূর্ক্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমতী রাধিকার কির মহা- 
ভাব। অধিরূঢ় মহাভাব কাহাকে বলে ব্যাখ্যা করিয়াও তাহা পরিস্ফুট করা 
যায় না, ইহা' পূর্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ ব্রজের কোন ভাবই লিখিয়! 
প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু মানুষের উপাসনার উচ্চতম লক্ষ্যের দ্রিকে' 
দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে মানুষ সাধারণতঃ জড়ীয় ভাবেই উপসনায় রত 
খাকে। অধিরূঢ় মহাভাব প্রগাঢ় চিন্ময় তত্ব । এক মানুষ অপর মানু- 
ষকে এই মহাভাবেব বিষয় বুঝাইয়াং দিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহে। 
তাই পরম দয়াল রসরাজ-চুড়ামণি রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় স্বয়ং 
এই মহাভাবের অভিনয় করিয়! প্রিয়তম পার্ধদ ও একান্তী ভক্তগণকে 
এই মহাভাবের দিক্‌ প্রদর্শন করিয়া দিলেন। মহাভাব-স্বরূপ শরীশ্রীমহা- 
প্রভূর শেষলীলায় এই অধিরূঢ় মহাভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে । পুজ্যপাদ 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপ্রীমহাপ্রভুর অবতারের:এই এক মধ্য কারণ. 
প্রকটন করিয়াছেন । তিনি বলেন £__- 
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ । 
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥ 
অতি গৃঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। 
দ্ামোদর-স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার ॥ 
স্বরূপ গোসাএী প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ । 
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ | 
রাধিকার ভাব মৃত্তি প্রভুর অন্তর | 
সেই ভাবে সুখ ছু উঠে নিরম্তর | 


ভাব-বিচার। ১৬৯- 


শেষ লীলায় শ্রীত্রীমহা প্রভূ তাহার অতি অন্তরঙ্গ শ্রীল ন্বরূপদামোদরকে 
শ্রীরাধিকা-প্রেমের যে মহালীল! দেখাইয়াছিলেন, রথযাত্রা-দর্শন সময়েই 
তিনি প্রথমতঃ শ্রীম্বরূপের হৃদয়ে সেই ব্রজভাবের স্ক.র্তি করিয়া দিলেন। 
অথবা সাক্ষাৎ ললিতান্সরূপ স্বরূপদামোদরের হয়ে প্্রীরাধাতত্বের 
স্কর্তিরই বা প্রয়োজন কি? তাহার সরস হৃদয়ে রাসরসিকের ও রসবতী 
রাধার রাসলীলা নিত্যই সপ্রকাশ। তাই স্বরূপের মুখে মহাপ্রভু রাধা- 
তত্ব প্রকটন করিয়া ভক্তবর্গকে শ্রীরাধার প্রেমতত্ব বুঝ|ইয়। দিলেন। উহাতে 
ভক্তগণের হুদয় সেই তত্বের ধারণা করিতে প্রস্তুত হইলেন মাত্র, কিন্তু 
প্রকৃত তত্বের পরিজ্ঞান তখনও জন্মিল না। ভক্তগণ শেষ লীলায় মহা- 
প্রভুর মহাভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরাধা-প্রেমের মহিম। বুঝিতে পারি- 
লেন। সমুদ্র-লহরীও গণিয়! গণিয়! নির্ণয় করা যায়, কিন্তু শ্রীরাধা-প্রেম- 
সিন্ধু ভাবত্রঙ-লহরীর গণন! অসম্ভব । তথাপি কতিপয় ভাবের নামো- 
ধল্লেখ রসশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই প্রাপঞ্চিক জগতের- 
উত্তম ভক্তগণের রসশাস্ত্রে লিখিত উক্ত কতিপয় মাত্র ভাব জুদয়ে ধারণ। 
করারই অধিকার ! তাই প্রয়োজনাভিজ্ঞ শাস্ত্রবিদূগণ উক্ত কতিপয় মাত্র 
ভাবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
অষ্ট সাত্বিক ভাব। 
এস্থলে উক্ত ভাবাদি সন্বন্ধেও কিক্িৎ পর্যালোচনা করা যাইতেছে । 
শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে শ্রীল স্বরূপের উত্তিতে লিখিত আছে £-- 
অষ্ট সান্তিক হধাদি ব্যাতিষ্কারী আর। 
শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন :-_- 
সুদীপ্ত সাজিক ভাব হাদি সঞ্কারী। 
এই সব ভাবভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ 
জ্ীউজ্ভবল নীলমণি গ্রন্থে সাত্বিক প্রকরণ নামক প্রকরণে সাত্বিকার্দি ভাবের: 
সোদ্দাহরণ আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে দক্ষিণ 
বিভাগের তৃতীয় লহরীতেও সাত্বিক ভাবের সবিস্তার আলোচনা লিখিত 
আছে । উহা পাঠে জানা যায় স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, ত্বরভঙ্গ, বেপথু, 
বৈবর্্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই আটটা সাত্বিক ভাবের অন্তর্গত। 


১৭৪ জীত্বরূপদামোধর। 


সাত্বিক ভাব কাহাকে বলে, তাহার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত 

"আছে তদ্যথ। 25 ্ 

কুষ্ণসম্থিদ্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিক্িদ্ব। ব্যবধানতঃ 

ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রাস্ত সত্মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। 

সত্বাদস্তাৎ সম্পন্ন যে ভাব! স্তেতু সাত্বিকাঃ 

নিগ্ধা দিপ্ধা স্তথা রুক্ষ! ইত্যমী ত্রিবিধামতাঃ ॥ 
'অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অথবা! তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যবধানবিষয়ক 
ভাব সমূহ দ্বারা চিত আকৃষ্ট হইলে তাহাকে পণ্ডিতগণ সত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ 
করেন। এই সত্ব হইতে উৎপন্ন :£ভাব সমূহকেই সাত্বিক ভাব বলে। 
সাত্বিক ভাব ত্রিবিধ__ন্িপ্ধ, দিপ্ধ ও রুক্ষম। অষ্টসাত্বিক তাবসমূহ উক্ত 
ত্রিবিধ লক্ষণে বিভক্ত । 

এই অষ্ট সাত্বিক ভাব ও ইহাদের উৎপত্তির যে সকল হেতু লিখিত 

হইবে, ততসমস্তই মনন্তত্ের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তসম্মত। বাহার প্রফেমার বেন. 
সাহেবের 215009] 20 11012] 9015909 অথবা ৬/1]1 200. 18000000 
'নামক গ্রন্থ পাঠ করিম্বাছেন, তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, 
বৈষ্বদিগের এই রসশাস্ত্রখানি কেমন বিশুদ্ধ: মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ইয়োরোপে অধুনা 7550১০-151010£5 নামক অধ্যাত্ব- 
শারীর বিদ্যার আলোচনার শৃত্রপাত হইয়াছে । কিন্তু এ দেশের রসশাস্ে 
বহুকাল পুর্বে এই বিষয়ের শৃষ্ম তত্ব সকলের সুসিদ্ধান্ত সংস্থাপিত 
হুইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ভাবের সহিত দৈহিক বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদির 
'যেকি নিগুঢ় ঘনিষ্ট সন্বন্ধ আছে, আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে 
ধাহারা তাহার বিশেষ জ্ঞান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে লাভ করিতে 
ইচ্ছুক, তীহারা প্রফেসার বেইনের প্রাপ্ত গ্রন্থের 71)91950000% 012) 
01156111225 শীর্ষক প্রবন্ধের সাহায্যে এই সকল তত্ব পাঠ করিতে পারেন। 
সাত্বিক ভাবের প্রভাবে দৈহিকযন্ত্রের ক্রিয়।-বিশেষ দ্বারাই সাত্বিক ভাবের 
প্রকাশ ও সঞ্চারাদি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। একই সকল ভাবের 
প্রত্যেকটাই এক একটা মহাশক্তি। শক্তি কখনও অব্যক্তভাবে থাকিতে 
পারে না। ভাবের অস্র্যদয়ে দেহে উহা ক্রিগ্না প্রকাশ পায়। কি প্রকারে 


 ভাব-বিচার | ১৭১ 


দেহে ভাব প্রকাশিত হয়, শ্রীতক্তিরসামৃত গ্রন্থে উহার দার্শনিক ২ 
বৈজ্ঞানিকক্রম লিখিত হইয়াছে । উহা এইরূপ £_ 
চিত্তৎ সত্বীভবৎ প্রাণে স্তস্তত্যাত্বানমুত্তটং 
প্রাণন্ত বিক্রিয়াং গচ্ছেদ্দেহৎ বিক্ষোভয়ত্যলং 
তদা স্তত্তাদয়োভাব৷ ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী 
অর্থাৎ চিত্ত সত্বগুণাবলম্বী হইয়া মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণেরও 
তখন বিকার :জন্মে। বিক্রিয়াপ্রাপ্ত প্রাণ দেহকে আলোড়িত করিয়া 
€তোলে। এই কারণে ভক্ত-দেহে স্তম্তাদি অষ্ট সাত্বিক ভাবের সঞ্চার 
হয়। 
অষ্ট সাত্বিক ভাবের নামগুলি এই £_ 
তে স্তভঃ শ্বেদঃ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথঃ বেপথু 
,. বৈবর্যমস্র প্রলয় ইত্যন্টৌ সাত্তিকাঃ স্মৃতাঃ 
অর্থাৎ স্বত্ব, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর্গ, বেপখু কম্প বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় 
(চেষ্টাশৃন্ততা ) এই অষ্ট সাত্বিক ভাব। কি প্রকারে স্তন্ত স্বেদাদির 
উৎপত্তি হয় তাহার হেতু এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । তদৃযথ| 
চত্বারি ক্মাদি ভূতানি প্রাণে! জাতৃবলম্বতে | 
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্‌ দেহে চরতি সব্ধতঃ ॥ 
স্তত্তৎ ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রজলাশরয়ঃ । 
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ধ্ে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ | 
স্বস্ত এব ক্রুমান্মন্দ মধ্য তীব্রত্বভেদভাক্‌ ॥ 
অর্থাৎ কখন কখন প্রাণ পৃথিবী জল তেজ ও আকাশ অবলম্বন করিয়া 
থাকে এবং কখন কখন স্বীয় আশ্রয়ে দেহে বিচরণ করে। প্রাণ ভূমিস্থ 
হইলে স্তত্ত, জলাশ্রিত হইলে অশ্রু, তেজস্থঃ হইলে স্বেদ, আকাশাশ্রিত 
হইলে প্রলয় (মূর্ছ। ) হইয়া থাকে । আর প্রাণ যখন বাযুস্থিত হয় তখন 
মন্দ, মধ্যত্ব, ও তীব্রত্বানুসারে রোমাঞ্চ কম্প ও স্বরভেদ জন্মে। 
হর্ষ, ভয়, আশ্চধ্য বিষাদ ও অমূর্ধ হইতে স্তম্তের উৎপত্তি হয়। স্তত্ত 
হুইতে বাক্যরোধ, নিশ্চলতা ও শৃন্তত্বাদি তাৰ প্রকাশ পায়। হর্ষ ভয় ও 
'ক্রোধাদিজনিত শরীরের আর্রতাই স্বেদ নামে অভিহিত হব । মনন্তত্বেত্ 


১৭২ শ্ত্বরূপজামোদর। 


আধুনিক পণ্ডিত প্রফেসর বেইনও তাহাই বলেন যথা--7)9 ০৫5109০0. 
1967500119007) 15 118701500০৪ 20660 01 00006 50:010£ 19611085 
আশ্চর্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়া্দি হইতে রোমাঞ্চের উৎপত্তি হয়। 
বিষাদ, বিশ্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। গদ্‌গদ 
বাক্যকে ত্বরভেদ কহে। বিত্রাস, ক্রোধ ও হর্যাদি দ্বার গাত্রের যে 
চাঞ্চল্য হয় তাহাকে বেপথু বলে। বেপথু শব্দের অর্থ কম্প। বিষাদ 
ক্রোধ ও ভয়াি হইতে বর্ণের যে বিকার হয় তাহার নাম বৈবর্য । ইহাতে, 
মালিন্ত ও কূশতা জন্মে) এই বৈবর্যের অতি শৃশ্ষ্স প্রকার ভেদ আছে 
তদ্যথা 2 
বিষাদে শ্বেতিম! প্রোক্তো ধৌসধ্যৎ কালিমাকচিৎ। 
রোষেতু রক্তিম ভীত্যা কালিকাকাপি শুরিমা 
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তে। হর্ষোদ্রেকেহপি কুত্রচিৎ 
অত্রা সর্বাত্রিকত্বেন নৈবাস্তোদাজৃতিঃকৃতা । 
অর্থাৎ বিষাদে শেত পুর ও কোন কোন স্থলে কালিমা প্রকাশ পায়, 
রোষে রক্তিমা, ভয়ে কালিমা ও শুর্রিমা৷ এবং অতিশয় হর্ষে রক্তিম। প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । 
হর্ষ ক্রোধ ও বিষাঁদাদি দ্বারা বিনা প্রযত্বে নেত্রে যে জলোদগম হয় 
তাহার নাম অশ্রু । প্রফেসর বেইন বলেন--050196 20৫. €09531%০ )০% 
08056 0) 11010 0০ ০০ 9207660 200 0০0160 ০৪, 4১ 50008 
52105110111 10065 10. 079 19010101002] 01620--006 01006018101 
091010191 00101060000 
বসশাস্্রবিদেরা অশ্রুর ও স্বক্ষ প্রকার ভেদ নিরূপিত করিয়াছেন 
তদ্যথা 2 
হর্ষজেহশ্রণি শীতত্ব মৌফ্যৎ রোষাদি সম্ভবে | 
সব্বত্র নয়নক্ষোভ রাগ সংমার্জনাদয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ হর্জনিত অশ্ঞতে শীতলত্ব এবং ক্রোধাদি জনিত অশ্রুতে 
. উষ্ণত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু সর্বপ্রকার অশ্রতেই নেত্রচাঞ্চল্য ও রক্তিম 
ও সম্মার্জনাদি দৃষ্ট হয়। হৃখ দুঃখ নিবন্ধন চেষ্টা ও জ্ঞানশৃন্ততার নাম 


ভাব.বিচার। ১৭৩ 


শ্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমিনিপতন প্রস্তুতি অনুভ্বাব সকল প্রকাশ পাইয়া 
াঁকে। শ্রীতক্তিরমামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই সকল কথার প্রমাণ-বচন 
লিখিত আছে । 
এই অষ্ট সাত্বিক ভাবের গোপন করার চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় । এই 
'ভাব সকল যদি স্পষ্টতঃ প্রকাশ ন| পায়, অথবা! উহাদের গোপন সম্ভবনীয় 
হুয় তাহা হইলে উহাকে ধূমায়িতা বলে। ধূমায্রিতা ভাব ব্রজভাবিনীদের 
মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না । ধূমায়িতার লক্ষণ এই যে ৫ 
অদ্বিতীয়াঃ অমীভাবা অথবা জদ্বিতীয়কাঃ । 
ঈষদ্ধযক্তা অপহ্বোতুং শক্যা ধমায়িতামতাঃ ॥ 
'অপিচ ছুই বা তিন ভাব এক কালীন প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহা যদি 
ওঅতি কষ্টে গোপন করা! যায় তবে উহাকে জ্বলিত কহে যথাঃ__ 
*.. দ্বৌ বাত্রয়ো বা যুগপদৃযাস্তঃ হ্থপ্রকটাং দশাম্‌। 
শক্যাঃ কচ্ছেণ নিহ্বোতুং জবলিতা ইতি কীর্তিতাঃ ॥ 
পাশ্চত। শারীর বিজ্ঞানে 18 ০1 1717101009 বা ক্রিয়া-প্রতিরোধের 
'ষে নিয়ম আছে সেই নিয়মের মন্্নাভিজ্ঞান জন্মিলে ধূমায়িতা ও জলিতার 
ক্রিয়াতত্ের সাধারণ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ভাবের বেগাতিশয্যে কোনক্রমেই 
ভাবের বাহ প্রকাশ সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না। সেই অবস্থার বিশেষ 
বিশেষ নাম রসশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । তদ্যথা £_ 
প্রোটাস্ত্িততুরা ব্যক্তি পঞ্চবা যুগপদগতঃ। 
সন্বরিতু মশক্যান্তে দীপ্তা ধীবৈ রুদাহৃতা ॥ 
অর্থাৎ তিন চারি অথবা পাঁচটি প্রৌঢ় ভাব এককালীন উদয় হইলে 
যদি তাহাদের সম্ধরণ করা অসম্ভব হয় তবে উহ! দীপ্তা নামে অভিহিতা 
হইয়া থাকে । আবার পাচ ছয় অথবা সমস্ত ভাব যদি এককালীন উদ্দিত 
হইয়া প্রেমের পরমোতকর্ধায়'আরূট় হয়, তাহা হইলে তাহাকে উদ্দীপ্ত 
বলে তদ্যথা £-_ | | 
একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চব৷ সর্বএববা । 
আরূঢাঃ পরমোত্কর্ষমুদ্দীপ্ত! ইতি কীর্ভিতাঃ ॥ 
আবার সাত্বিক ভাব সকল মহাভাবে পরম উৎকর্ষ পাইয়া থাকে । 


১৭৪ শ্রীত্বরপদামোদর । 


এই উদ্দ প্ত্ভাব সকলই মহাভাবে হুদ্দীপ্ত নামে কথিত হয়। এই জন্য 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার বলেন :-- 
উদ্দীপ্তা এব স্থদ্দীপ্ত। মহাভাবে ভবস্তযমী। 
সর্ধএব পরাৎ কোটীং সাত্বিকাযত্র বিদ্রতি ॥ 
শ্রীউজ্ভুল নীলমণির পাঠও প্রায় এই প্রকার তদ্যথা ৫-- 
উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব হ্ন্ৰীপ্ত। সস্তি কুত্রচিৎ। 
সাত্তিকাঃ পরমোতকর্ষ কোটিমত্রেব বিদ্রতি। 
ইহাই অষ্ট সাত্বিক ভাবের বিকৃতি। ভাবের প্রকৃতি ও বিকৃতি 
জ্ঞান ভাববিচ'রের প্রধান সাধন। এই 'গকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞান না 
থাকিলে বৈষ্ণব সাহিত্যে কিছুমাত্র প্রবেশাধিকার জন্মে না। এমন কি 
বৈঝবের নিত্য ও অবশ্য পাঠ্য শ্রীচৈতন্তচরিতামূত গ্রন্থখানিও বোধগম্য 
হয়েন না সুতরাং এই সকল বিষয়ের পধ্যালোচনা আমাদের নিকট অতীব 
সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে । 
আমরা অগ্রে অঞ্ু সান্তবিক ভাবের কথা বলিয়াছি। ভক্তগণের “মধ্যে 
কখন কখন শুদ্ধ সত্বের উদগম না হইয়াও সাত্বিক ভাবের আভাস 
পরিলক্ষিত হয়? উহার নাম সাত্বিকাভাস। এই সাত্বিকাভাম চারি 
প্রকার তদ্‌্যথা 
১। অনুরক্তির ভাবচ্ছায়ায় রত্যাভাস, 
২। হর্ষ বিম্মগ্রাদি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে বত্বাভাস, 
৩। হধবিন্ময়াদি যখন প্রকৃতপক্ষে অন্তরকে স্পর্শ করে না, কেবল 
বাহিরকে স্পর্শ করে, তখন উহার নাম নিশ্বত্, 
৪। বিরোধভাব হইতে যে দ্বেষের উদ্ভব হয় উহার নাম প্রতীপণ। 
এই চারি প্রকার সন্বাভাসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে । রত্য।- 
ভামের দৃষ্টান্ত যথা 8 
(১) বারাণসী নিবাসী কোন ব্যক্তি সন্নাসিসভায় হরিগুণ গান 
করিতে করিতে পুলকাঁকিত হইলেন, এবং অশ্রজলে তাহার গণগ্ডদ্বয় সিক্ত 
হইল। ইহাই রত্যাভ্যান। দেশ ও পাত্রের বিচারে এখানে প্রকৃত 
প্রেমময় শ্রীতগবানের কোনও হেতু নাই অথচ রতির এক প্রকার আভাস 


ভাব-বিচার। ১৭৫ 


এ স্থলে দেখা গেল। ইহাই রত্যাভাস। জত্বাভাসের লক্ষণ এই যে £__ 
মুদ্ধিম্বায়াদেবাভাস: প্রোস্তন্‌ জাত্যাশ্লথে হুদ । 
সত্বাভাস ইতি প্রোক্তঃ সত্বাভাসতব স্ততঃ ॥ 
অর্থাৎ ভাবাক্রান্ত চিত্ত স্বভাবতঃই শ্লথ। এই শ্রথ চিত্তে হর্ষ ও বিশ্বয়া” 
দির যে আভাস প্রকাশ পায় উহাই সত্বাভাস নামে অভিহিত। প্রকৃত 
হর্ষ ও প্রকৃত বিশ্বয়াদির শক্তি ও ক্রিয়ার সহিত এই আভাষের সাদৃস্ঠ 
আছে মাত্র কিন্ত ইহার শক্তি ও ক্রিয়া অতি ক্ষীণ। ইহার একটা 
দষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে । কোন পুরাণ-পাঠক বলিতেছেন-__ 
মুকুন্দচরিতামৃত প্রসর বর্ধিণস্তেম 
কথং কথন চাতুর৷ মধুরিমা গুরুরবপ্যতামূ। 
মুহূর্ত মতদর্থিনো বিষয়িনোহপি যস্তাননা 
নিশম্য বিজয়ং প্রভো দরতি বাম্পধারামমী ॥ 
অর্থাৎ হে মুকুন্দ, তুমি চরিতামৃতবর্ধা। তোমার লীলামাহাত্ত্যের মাধুর্য 
কি করিয়া বর্ণনা করিব? যাহারা একান্ত বিষস্বী, লীলারস শ্রবণে যাহা- 
দের অধিকার নাই, এমন লোকেরাও আমার মুখে তোমার লীলা! শ্রবণ 
করিয়া অশ্রসিক্ত হইতেছে " 
তাত্পর্য এই যে বিষয়ী লোকের হুদয় বিষয়াসক্ত, সুতরাৎ বূজঃ ও 
তমোগুণে পূর্ণ । এমন হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্বোদ্রেকের কোনও সম্ভাবনা 
নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণে তাহাদের যে নেত্রজল প্রভৃতি সাত্বিক 
লক্ষণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উহা! প্রকৃত সাত্বিক বিকার নহে, সত্বাভাস 
মাত্র। লীলার স্বাভাবিক গুণেই এইরূপ সত্বাভাস উদ্রিক্ত হইয়া থাকে । 
এখন নিঃস্বত্বের লক্ষণ বলা যাইতেছে তদ্যথা £__ 
নিসর্গ পিচ্ছলম্বান্তে£তদভ্যাস পরেহুপিচ। 
সত্বাভাসং বিনাপি স্তাৎ ক্কাপাশ্রপুলকাদয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ স্বভাববশতঃ বা অভ্যাসবশতঃ পিচ্ছিল হৃদয়বিশি লোকের 
সত্তাভাস ব্যতিরেকেও কোন কোন স্থলে অশ্রুপুলকাদি দেখা যায় ॥, 
ইহার তাৎপর্য এই যে যাহার উপরি কোমল, অথচ অন্তর কঠিন--এমন 
জদয়বিশিষ্ট লোককেই পিচ্ছিলহৃদগ্ববিশিষ্ট লোক বলে। শ্লথ হৃদয় সেরপ 
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ননহে। ্লথ হদয়ে শ্বভাধউ:ই অগ্তরে বাহিরে কোমল। কিন্ত পিচ্ছিল- 
-হদস্ববিশিষ্ট লোক সাত্বিক ভাব $দেখাইবাঁর জন্ত এক প্রকার অভ্যাস 
করে, এই অভ্যাসের ফলে ইহারা অশ্রপুলকাদি প্রকাশ করিয়! সাত্বিক 
:ভাষের অভিনয় করে মাত্র, বাস্তবিক ইহারা নিস্বত্ব। কিন্তু বাহিরে 
যাহার কোমলতা না থাকে অভ্যাস করিয়াও সে সত্বাভাস দেখাইতে পারে 
“না । এই জন্যই পিচ্ছিলহৃদয়ঘিশিখ নিঃসত্ব ব্য[ক্তর দেহেও সত্বাভাসের 
“অলীক "ও কল্সিত অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত সত্বাভাস 
ইহ] অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবতঃ যাহাদের মন শিথিল ও 
পিচ্ছিল, বীর্ভন-স্ভায় ও পাঠাদি-সভায় প্রায়শই তাহাদের মত্বাভাস 
পরিলক্ষিত হঘ্.। তদ্যথা £-_ 
প্রন্ৃত্যা শিথিলং যেষাৎ 'মনঃ পিচ্ছিলমেবব! | 
তেঘ্েব সাত্বিকাভাসাঃ প্রায় সংসদিজায়তে ॥ ৃ 
ভগবদৃগুণ কীর্তনাদদি সময়ে কোন কোন ব্যক্তির পুলক ও নেত্রে অশ্রু 
প্রভৃতি যে ভাবোদগম পরিলক্ষিত হয়, তাহা সত্বাভাস বা নিঃস্ব এই 
উভয় হেতু হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। সত্বাভাস প্রদর্শন করার জন্ত 
কেহ কেহ এমন অভ্যাসিত, যে তাহার সেই ভাব দেখিয়া জনসাধারণের 
হৃদয়ে প্রকৃতই উহার বিশুদ্ধ সাত্বিক বিকারের প্রতীতি হয়। কিন্তু 
তাদৃশ বিষয়ীর হৃদয়ে সত্ভাভাসের এমন কি সত্াভাসের উদ্রেক হওয়াও 
অসম্ভব । বল! বাহুল্য যে অভ্যাসবশে নিঃস্ব ব্যক্তিও ভক্তিরসের এই 
সকল ভাব অভিনয় করিয়া থাকে৷! অন্ত এক প্রকার আভাস ঠা 
উহার নাম প্রতীপ। শ্রীকৃষ্ণের শক্র প্রভৃতিতে ক্রোধ তয়াদি দ্বার 
সাত্বিকাভাস হয়, তাহাকে প্রতীপ বলে। 
প্রতীপ অপেক্ষা নিঃসত্ব ভাল, নিঃসত্ব অপেক্ষা সাত্বিকাভাস ভাল, 

সাত্বিকাভাস হইতে রত্যাভাস ভাল। প্রকৃত তক্তের মধ্যে আভাস নাই । 
বিষয়ী ব্যক্তিগণের জ্দয়েই ভাবাভাসের উদ্রেক হয়। সত্বাভাস সম্বন্ধে 
আলোচনার কেবল এই মাত্র প্রয়োজন যে এতদ্বারা প্ররত সাত্তিক বিকার, 
' আত্যাস্জনিত বিকার ও কাল্গনিক বিকার-অভিনয়-িনির্ণয় করার সুবিধা 
'ক্বটে। সান্বিক বিকার ও সাত্বিক আভাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল। 
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সাহিত্য দর্পণাদি গ্রন্থের এই প্রকরণের সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই 
প্রকরণের বিশেষ একটু পার্থক্য আছে। ভক্তিরস সাহিত্যদর্পণের লক্ষ্য 
নহে । অপিচ সাহিত্যদর্পণকার আরও বলেন £-_ 
বিকারাঃ সত্ত্সন্ভৃতাঃ সাত্বিকাঃ পরিকীর্তিতাঃ । 
সত্বমাত্রোতবত্বান্তে ভিন্না অপ্যনুভাবতঃ ॥ 
সত্বমাত্র হইতে উদ্ভুত সত্বসম্ুত বিকারই সাত্বিক বিকার। এ কথা 
সকলেই একবাক্যে শ্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই । দর্পণকার নিজেও 
সত্তকে আস্তর ধশ্ম বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন ৷ কিন্তু স্ততাদি সাত্বিক 
ভাব যে শ্রম ও গীড়া প্রভৃতি দ্বারাও উৎপন্ন হয় ইহাও লিখিয়াছেন। 
এই যুক্তি দর্শন-বিজ্ঞান-সন্মত বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইল 
না। শ্রমদ্বারা ঘন্মের উৎপত্তি হয়, পীড়া দ্বারাও ঘন্মোদগম হয় ইহ! 
স্বীকার্য। কিন্ত আন্তর £ধন্ষ্রের প্রতাৰ বশতঃ দেহে এই সকল ক্রিয়ার 
প্রকার্শই এই সাত্বিক বিকারের লক্ষ্য । রোগের দ্বারা যে স্তস্তাদির 
উৎপত্তি হয় এ প্রসঙ্ষে তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক ও আতিদেশিক। 
শ্রমাদির দ্বারা ষে ঘন্মোদগম হয় উহা আন্তর ধর্ম্সম্ভূত নহে, উহা! জড়ীয় 
শৃক্তির ক্রিয়ামাত্র । উহাতে আত্তর ধন্বের প্রভাব আদৌ ুচিত হয় না। 
হুতরাৎ সাহিত্যদর্পণের এই উক্তি আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ 
হইল না। 
ব্যভিচারী ভাব । 
বৈষ্বের উপাস্ত শ্রীভগবান্-__রসিকশেখর-_রসরাজ | হ্ৃতরাং 
পরমানন্দময় রলের বিষয় না জানিলে বৈষ্ণবের ধর্ধ-সাহিত্য ও বৈষ্ব 
দর্শনের প্রকৃত মর্ম্বের উপপ্ধি হয় না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ শেষ লীলার যে 
মহারসের অলৌকিকী লীলা প্রকটন করেন, কেবল শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীল 
রামানন্দ রায় এই ছুই মহা ভাগ্যবান্‌ প্রিয় পার্ধদ মে লীলার আম্বাদ 
প্রাপ্ত হয়েন। ইহারা উভয়েই সে তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিলেন ৷ বূসিক- 
শেখর শ্রীভগবান্‌ দ্রিনরজনি যে ভাবসাগরে নিমপ্র থাকিতেন, যে রমে 
তাহার চিত্ত বিভোর থাকিত, জগতেবু জীবের পক্ষে সেইরূপ উপাসনা 
সম্ভবপর না হইলেও শ্রেঠতম আদর্শ । দেই লীলা পাঠে, সে লীলার 
১২ 
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অনুধ্যানে, সে নীলার পরিচিস্তনেও জীব কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু 
বুলশাস্ত্রের কিকিৎ মর্ম অধিগম্য না! হইলে সেই মহালীলাসাগরের বিন্দ- 
মাত্রও স্পর্শ করা যায় না। আমাদের স্ায় যিষয়াসক্ত জড়ীয় কণাবৎ 
জীবের পক্ষে সেই চিন্ময় রসতন্বের কিঞ্িৎ জ্ঞানলাভ করা বর্তমান অব- 
স্থান একান্তই অসস্তবব। জীবের ভাবে শ্রীঞ্জীমহাপ্রভূ ত্বয়ং এ সম্বন্ধে 
যে দৈন্তোক্তি কৰিয়্াছেন তাহা এই :-__ 


দূরে শুদ্ধ প্রেম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ, 
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। 

তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব সৌভাগ্য প্রধ্যাপন 
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 

যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাদমুখ, 
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন। 

নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥ 

কুষ্ণপ্রেম স্নিশ্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, 
সেই প্রেমে অমৃতেরসিন্ধু ৷ 

নিশ্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্ত দাগে, 
শুর্লবন্ত্রে যৈেছে মসিবিন্দু॥ 

শুদ্ধ প্রেমে হখসিন্ধ, পাই তার এক বিন্দু, 
সেই বিন্দু জগত ডূবায়। 

কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়, 
কহিলে বা! কেবা পাতিয়ায় ॥ 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £-_ 

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দসনে, 

নিজ ভাব করেন বিদ্দিত। 


চিদ্বানন্দ রসময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ যে অপকট প্রেমরস-সেবার 
খ্কমাত্র ফল, সেই রসের কিঞ্চিৎ মর্ম 'পরিজ্ঞানের জন্ত যত্ব কর! বৈষ্ণব 
মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, এবং রসময় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার বিদ্মাত্র 
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উপলব্ধির নিমিস্তও বৈষ্ব্দিগের পক্ষে এই রসশাস্ত্রের আলোচন। 
প্রয়োজনীয় । 
ইতংপুর্ব্ব সাত্বিক ভাব ও তত্ভাবাবেশের কথা কিছু বলিয়াছি। 
এখন ব্যাতিচারী ভাবের কথা বলা যাইতেছে। ব্যাভিচারী ভাবের 
আলোচনা করিতে হইলে, স্থায়ী ভাবের বিষয় অগ্রে জানা কর্তব্য। 
কেন না, ব্যভিচারের লক্ষণ বলিতে হইলেই স্থায়ী ভাবের কথা উল্লেখ, 
করিতে হয়। যথা সাহিত্য দর্পণে £-_ 
বিশেষাদদাভিমুখ্যেন চরণাৎ ব্যভিচারিণঃ 
স্থায়িনুযু্মগ্র নির্মবপ্ান্ত্রয় স্ত্রিংশচ্চ ততিদাঃ 
কখন প্রাহ্ভূতি কখন বা তিরোহিত এই প্রকারে যে সকল ভাব স্থায়ী 
ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে অভিমুখ হইয়া থাকে তাগ্না্সাই ব্যভিচারী 
ভাব& বি+অভি+-চর--ণিন্-ব্যভিচারী। অর্থ এই যে বি_বিশেষ 
' রূপে, অভি,_অভিমুখে, অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে স্থায়ী ভাবের অভিমুখে 
গতিশীলতা আছে যে সকল ভাবের তাহারাই ব্যভিচারী ভাব। মুতরাৎ 
স্থায়ী ভাব কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্তক। সাহিত্যদর্পণ- 
কার স্থায়ী ভাবের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা এই £-_ 
অবিকুদ্ধ1 বিরুদ্ধা বা যংতিরোধাতুমক্ষমাঃ | 
আস্বাদস্কুরকন্দোহসৌ ভাবো স্থায়ীতিসম্মতঃ ॥ 
অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবই হউক আর এবিরুদ্ধ ভাবই হউক কোন প্রকার 


ভাবই যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না তাদৃশ আন্বাদান্ধুর কন্দস্বরূপ 
ভাবই স্থায়ী ভাব নামে অভিহিত। 
 জ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লক্ষণাও ঠিক এইরূপ যথা £-_ 

অবিরুদ্ধান্‌ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্‌ যে! বশতাংনয়ন্‌। 
| সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ হাসাি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাব এই উভয় জাতীয় 
ভাব সমূহকে স্বীয় বশে আনিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, ' 
তাহাই স্থায়ী ভাব। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থায়ী ভাবের যে বিশিষ্টতা;আছে 
তাহ! এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রতিকেই ভক্তিরসামৃতসিলক স্থায়ী ভাব বলেন। 
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স্থায়ী ভাবের আলোচনা সময়াস্তরে করা যাইবে । এখন যে সকল ভাব 
কখন আবিভূতি কখনবা! তিরোহিত হইয়া! এই স্থায়ী ভাবের অভিমুখে 
বিশেষরূপ অভিমুখ হয় সেই সকল ব্যভিচারী ভাবের কথাই অগ্রে বল! 
যাইতেছে । শ্ীভক্তিরসাযৃতসিন্থু বলেন ₹__ 
অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিশস্তাবা যে ব্যভিচারিণঃ | 
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরস্তি স্থায়িনং প্রতি ॥ 
বাগঙ্গ সত্বশ্চ্যা যে জ্ঞেয়ান্তে ব্যভিচারিণঃ | 
সঞ্চারয়স্তি ভাবস্ত গতিং সপ্চাবিণোহপিতে ॥ 
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জস্তি স্থায়িম্তমৃতবারিধো | 
উদ্মিবন্র্ধয়স্ত্যেন যাস্তিতদ্রপতাঞ্চতে ॥ 
অর্থাৎ স্থায়ী ভাষ্য প্রতি যে সকল ভাব বিশেষ রূপে অভিমুখ হয়, সেই 
সব্ধল ভাবই ব্যভিচারী ভাব। ইহারা বাক্য, ক্রনেত্রাদি অঙ্গ এবং 
সত্বোৎপন্ন ভাব দ্বার। প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ব্যভিচারী ভাব 
সকল ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা 
যায়। স্থারী ভাব অমুত-মহাসাগর । সপ্ণরী বা ব্যভিচারী সকল উহার 
তরঙ্গ সদৃশ। উন্মজ্জন ও নিমজ্জন ক্রমে ইহারা এই আনন্দোচ্ছাস 
মহাসাগরকে সততই বিক্ষোভিত ও তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে এবং 
ইহারাও স্থায়ী ভাবের রূপ প্রাপ্ত হয়। এই ব্যভিচারী ভর ৩৩টী, যথ। 
ক্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে £-_ 
নির্ববেদোহথ বিষাদে! দৈন্তং গ্রানিশ্রমৌচমদগর্কো, 
শঙ্কা ত্রাসাবেগে উন্মাদাপস্মৃতি তথাব্যাধিঃ, 
মোহে। মৃতিরালশ্তৎ জাড্যৎ ক্রীড়াবহিখা, 
স্মৃতিরথ বিতর্ক চিন্ত! মতিধূতরো! হব উৎস কত্বৃপ্চ, 
ওগ্র্যামর্ধা সুয়শ্চপল্যকৈব নিদ্রাচ, 
সথপ্তির্র্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণ সমখ্যাতাঃ | 
অর্থাৎ নির্ধেদ, বিষাদ, দৈন্ত, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, 
' উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু আলঙ্ত জাড্য ক্রীড়া অবহিখা 
€ আকার গোপন ) স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্চ উতৎ্সুকতা, 
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উগ্রতা, অমর্ধ, অস্থুয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তিও জাগরণ, ইহারাই. ব্যভিচারী 
ভাব। 
যাহারা প্রচলিত ছন্দে এই ভাবগুলি কণস্থ করিতে ইচ্ছা করেন 
তাহারা সহিত দর্পণের পদ্যটীও অভ্যাস করিতে পারেন তদ্‌যথা £-- 
নির্বেদাবেগ দৈন্তশ্রমমদজড়তা! ওগ্র্যমোহৌ বিবোধঃ। 
স্বপ্রাপম্মারগর্ক্াা মরণ মলসতামর্ষ নিড্রাবহিথাঃ ॥ 
ওসথুক্যোন্মাদ শঙ্কাঃ স্মৃতিমতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা 
হর্যাসথয়াবিষাদ্াঃ সধৃতিচপলতাগ্নানি চিন্তা বিতর্কাঃ। 
কিন্তু শ্রীউজ্জল নীলমণি শ্রীব্রজগোপীদের ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনে 
লিখিয়াছেন গোপীদের ব্যভিচারী ভাবে ওগ্র্য বা আলম্ত নাই। 
টাকাকার পুজ্যপাদদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ওগ্র্য ও ভালন্ত শবের যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মন্ত্ব এই--হিংসাকর চণ্ডতার নাম ওগ্য, আর 
শক্তি সত্বেও কার্য করার অনুম্মুখভাই আলন্ত। . এখন নির্বে্দ লক্ষণ বলা 
যাইতেছে, যথা শ্রীভক্তিরসামূতসিন্ধৌ-_ 
মহার্তি বিপ্রযোগেরষ্ষ! সদ্বিবেকার্দি কল্পিত । 
শ্বাবমাননমেবাত্র নির্ধেদ ইতি কথ্যতে ॥ 
অশ্রু চিন্তাশ্র বৈবর্থ্য দৈন্য নিশ্বাসিতাদয়াঃ । 
অর্থাৎ মহাদুঃখ, বিপ্রযোগ, ঈর্ষা, অকর্তব্যের করণ এবং কর্তব্যের অকরণ 
নিমিত্ত শোচনা এবং নিজ অপনোদন এই সকল কারণ হইতে নির্বেদ 
উপস্থিত হয় । এই নির্কেছে।চিস্তা, অশ্রু, বৈবর্য দৈন্য ও দীর্ঘনিশ্বাসাদি 
হইয়া থাকে । এইই ফ্রন্দন, হিত্যদর্পণে যে প্রমাণ আছে তাহা অপেক্ষা 
উল্লিখিত প্র. করি ব্দর। 
মহাছ্ঃখ লিঘখ, ০.,পর্কেদের একটা দৃষ্টান্ত শুনুন ₹_শ্রীকৃষৎ কালীয় 
নাগকে দমিত করার জন্য কালীয়হ্রদে নিমজ্জিত হইলেন, তাহাতে 
অনিষ্ট চিন্ত। করিয়া গোপীকাকুল আকুল হইয়া! শ্রীমতী যশোদাকে বলি- 
লেন, যশোদে আর কেন আমরা এ পাপদেহ ভার বহন করিব ? 
এস আমরাও এই বিষময় কালীয় ভ্রদে প্রবেশ করিয়া আত্মদেহ্‌ 
বিনাশ করি।” 
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বিরহে নির্ষের্ঘ ।-- ৃ 
মাধব মাধুর্য হীন, বৃন্দাবন পুষ্পহ্থীন, 
বিশীর্ণ নীরস বৃন্দাবন । 
কোথারে প্রাপের ভাই, কোথা কৃষ্ণ রে কানাই, 
দেখা দিয়ে রাখরে জীবন্‌ ॥ 
ব্যাকুল বিরহ তান, গাইয়া বিরহ গান, 
সুবল মধুপ গেল চলি। 
কৃষ্হীন বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ বিরহী জনে, 
| জীবন কুহুম পড়ে টলি ॥ 
ঈর্ষা হেতু নির্কেদ ।--সত্যভামা বলিলেন, “কৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রশংসা 
শুনা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল।” 
সদ্ধিবেক হেতু নির্ধেদ।-_হে ভগবন্, রাজ্য ও ধনগর্কে আমি 
জ্রীমদান্ধ হইয়াছি। আমার জীবনে ধিক | 
শ্রীউজ্ল নীলমণি হইতেও নির্বদের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা যাইতেছে । 
কাকার পুজ্যপাদদ শ্রীল জীবগোম্বামী বলেন, নির্কেদ অর্থ স্বাব- 
মানন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তি মহাশয় বলেন,__নির্ধবেদ আত্মধিকার। 
বিদগ্ধমাধব হইতে মহার্তিজনিত নির্ধেদের একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইতেছে, 
তদ্যধা 8 
 যস্তোৎসঙ্গ-হুখাশয়া শিথিলতা গুধ্বাগুরুভ্যস্ত্রপা । 
প্রাণেত্য পি সুহ্থৃত্তম! সধিতয় (অস্্প্রিরেশিতাঃ ॥ 
ধর্ম সোহপি মহান্‌ময়া ন গণিত যাবি: স্ধ্যাসিতঃ | 
ধিকৃধৈর্ধ্যৎ তছৃপেক্ষিতাপি যদহং জীব. রী 
সখি, যাহার কোমল কোল-স্ুখ-আশে 1 
ত্যজি গুরু লাজ, বাঁস কুঞ্জবাসে ॥ 
তোরা সহচরী, পরাণ দোসরী । 
কতবা ভোগিলি সে যাতনা-বিষে ॥ 
ছাড়ি গৃহকণ্, ছাড়ি সতী ধর্ম । 
কলক্কেতে ঝ'প দিনু অনায়াসে ॥ 
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এবে মেই স্টায, হায় হলে! বাম। 
ধিক্‌ পাপ প্রাণ আছে দেহবানে ॥ 
বিরহে নির্বেদ, _উদ্ধব সন্দেশে-- | 
ন ক্োদীয়ানপি সখি মম প্রেমগন্ধে। মূকুন্দে। 
ক্রন্নস্তীং মাং নিজ সুভাগবতা খ্যাপনায়প্রতীহি ॥ 
খেলদ্বংশী বলয়িনমন।লোক্য তদ্‌ বজ্জ বিশ্বং 
ধ্স্তালম্ব৷ যদহুমহহ প্রাণকীটৎ বিভর্শি ॥ 
প্রীচৈতন্তচরিতাম্তে শ্রী্রীমহাপ্রভুর বদনপক্কজনিঃন্তম্বিত পঘঢ” 
মকরন্দের আনন্দ প্রবাহটাও এই রূপ যথা ৮ 
ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ। 
ভ্রন্দামি সৌভাগ্যভরৎ প্রকাশিতুৎ ॥ 
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা । 
বিভশ্মি যত্প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥ 
উপরি উক্ত পদ্যটী প্রভুর পদ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র । প্রভু নিই 
বুঝি গ্রন্থকারের জ্দয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বীয় ভাব উক্ত কবির হুদক়্ে 
বিস্তার করিয়া ছিলেন। ইহার অনুবাদ শ্রীচৈতন্তচরিতামূত হইতেই 
আমরা প্রথমতঃ উদ্ধত করিয়াছি । পাঠকগণের বোধ সৌকর্যের জন্ত 
পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে যথা £-_ 
দরে শুদ্ধ প্রেম বন্ধ কপট প্রেমের গন্ধ, 
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। 
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রধ্যাপন 


করি, ইহা! জানিহ নিশ্চয় ॥ 
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, ন] দেখি সে চাদমুখ, 
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন। 
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥ 
ঈর্ষা, ইষ্টবন্ত অপ্রাপ্তি নিবন্ধন বিষাদ, প্রারন্ধ কাধ্যের অসিদ্ধি নিবন্ধ 
বিষাদ, বিপতি ও অপরাধ হইতেও নির্কেদ জন্মিয়া থাকে। পরার 


১৮৪ পীন্বরপদামোদর। 


কার্যের অসিদ্ধিহেতু বিষাদের একটি দৃষ্টান্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্য অনুসরণ 
করিয়া বলা যাইতেছে যথাঃ_ 
সখি, কৃষ্ণ তরে কাদে মম মন। . 
যদদিও আমারে বাম, তবু তার গুণগ্রাম 
প্রাণ মোর করিছে স্মরণ । 
দোষ সোঙরিতে যাই, _. খুঁজে তাহা নাহি পাই, 
নাহি হয় কোপ পরকাশ ॥ 
মোরে কৃষ্ণ পরিহরি, ভজে অন্ত ব্রজনারী, 
তবু মন যাচে তার পাশ॥ 
অপরাধজনিত বিষাদের একটী দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে যথা £_ 
চরণ নখরমণি রঞ্জন ছাদ । 
ধরণী লোটায়ে কাদে গোকুলটাদ ॥ 
লাগল কুদ্দিন মম কয়লু মান। 
অব নাহি নিকষয়ে কঠিন পরাণ | 
ব্যভিচারী ভাবের প্রত্যেকটা ভাবের উদাহরণ সহ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা 
এ স্থলে সম্ভবপর নহে । অতঃপরে মধ্যে মধ্যে কোন কোন ভাবের ছুই 
একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইবে । 
এখন দৈন্ঠের সম্বন্ধে বলা যাইতেছে । প্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু 
বলেন £-_ 
দুঃখ ভ্রাসাপরাধা দ্যৈরনৌজিত্যন্থু দীনতা । 
চাটুকৃনন্দ্য মালিন্য চিন্তা জড়িমাদিকৎ ॥ 
অর্থাৎ দুঃখ ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য জন্মে তাহার নাম 
'দৈহ্য । এই দৈন্ত চাটু, জ্দয়ের ক্ষু্রতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অঙ্গের 
জড়তা জন্মে । শ্রীপ্রীমহাপ্রভুর মহালীলাতে ব্যভিচারী ভাব পরিলক্ষিত হয়, 
যথা শ্ীচৈতন্যচরিতামৃতে 8 
করি এত বিলার্পন প্রভু শচীর নন্দন, 
উদ্বাড়িয়া হৃদয়ের শোক 


ভাব-বিচার। ৯৮৫ 


দৈহ্য নির্ধেদ বিষাদে, হূদয়ের অবসাদে, 
পুনরপি গড়ে এক শ্লোক ॥ 

যে কালে দেখে' জগন্নাথ, জ্রীরাম সুভদ্রাসাথ, 
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র । 

সফল হইল জীবন, দেখিন্ু পদ্ঘলোচন, 
জুড়াইল তন্ন মন নেত্র॥ 

গকুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে, 
সে আনন্দের কি কহিব বলে। 

গরুড় স্তত্তের তলে, ূ আছে এক নিম্নখালে, 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে ॥ 

তাহা হইতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি, 
নখে করে পৃথিবী লিখন। 

হাহা কাহা বন্দাবন, কাহা! গোপেন্্ নন্দন, 
কাহা সেই বং | 

কাহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহা সেই বেণুগান, 
কাহা সেই যমুনাপুলিন ॥ 

কাহা রাসবিলাস, কাহা নৃত্যগীত হাস, 
কীহ। প্রভু মদনমোহন । 

উঠিল নানা ভাব আবেগ, মনে হইলে উদ্বেগ, 
ক্ষণমাত্র নারে লোভাইতে ॥ 

প্রবল বিরহানলে, ধৈধ্য হল টলমলে, 
নানা শ্লোক লাগিল! পড়িতে । 

প্রভু এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্ৃতের উদ্বেগ ভাবস্থচক একটা পদ্য পাঠ 
করিলেন। উহার পদ্যানুবাদ শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে £-_ 


তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই বাত্রিদিনে, 
এই কাল না যায় কাট ন। 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, 


কৃপা করি দেহ দরশন ॥ 


'উঠিল ভা চাপল, মন হইল চঞ্চল, 


অতঃপর টদ্বেশহচক আরও একটা গ্লোক পাঠ করিলেন। তাহার 
অনুবাদ এই £-_ 


তোমার মাধুকরী বল, তাহাতে মোর চাপল, 
এই ছুই তুমি আমি জানি । 
কাহা করে! কাহ৷ যাঙ, কাহা! গেলে তোমা পাও 


তাহা মোরে কহতো৷ আপনি ।” 

এইরপে প্রন্ুর হৃদয়ে বিবিধ ভাব এক কালে উপস্থিত হইল। 
পাঠক, বর্ধার আকাশে যখন মেঘমালার উদয় হয়, আর মেঘের উপর, মেঘ, 
তার উপর মেঘ, তার উপর মেঘ, আবার তাহার উপরেও মেঘ)_-এইরূপ 
মেঘে মেঘে আকাশ-পট খনীভূত হইয়া! উঠে, সে দৃশ্ঠ অবশ্যই দেখিয়া- 
ছেন; আবার এক মেধ নীচ দিম্া আসিতেছে, আর এক মেঘ উপর 
দিয়া চলিয়া যাইতেছে, মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইতেছে, আর অমনি গগন 
কাপাইয়া, ভূতধাত্রী ধরিত্রী ও তূধর কাপাইয়া ভীষণ বজ্তরনাদ হইতেছে, 
তাহাও দেখিয়াছেন। আবার অনস্ত, অপরিমীম, সেই বিশ্ববিপ্লাবী মেঘ 
হুইতে যখন মুষলধারে পলল ধারাপাতে সমগ্র জগৎ পরিপ্ল,ত হয়, গোস্পদ- 
খাদ হইতে নদনদী পধ্যন্ত যখন সেই জলবারায় পরিপূর্ণ হয়, এবং গ্রাম 
নগর পাহাড় পর্বত ডুবাইয়! যখন উহার বন্তাধারা প্রবাহিত হয়, তাহাও 
ককচিৎ কচিৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঝঁটিকাবেগে স্থির সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে 
কি বিশাল উচ্ছবাসপুর্ণ ভাব ধারণ করে তাহাও কেহ কেহ হয়তো প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। মহাপ্রভুর মহাভাবের তরঙ্গলীলার কথাও একবার শুনুন । 
তাহার হৃদয় আকাশ অপেক্ষাও অসীম, অনস্ত, উদার ও মহৎ এবং সমু 
'অপেক্ষাও সুবিশাল ও সুগন্তীর। জমুদ্রের তরঙ্গ লহরীর সীমা আছে, 
. কবির লেখনীতে তাহার হুব্ণনাও আছে। কিন্তু ্রীরাধাভাবে বিক্ষুব্ধ 
অহাপ্রভূর হুদয়োচ্ছা স প্রকৃতই বর্ণনার বিষয় নহে। কিঞ্িৎ আভা 


'"ভাবশ্বিচার । ১৮৭ 


'জরীচৈতন্তচরিতামৃতে শুনিতে পাওয়া যায়। উহার একটা কথা এই *-- 


নান! ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি শাবলা, 
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ। 

ওৎস্ক্য চাপল্য দৈন্ঠ, রোষা মরধাদি সৈন্য, 
প্রেমোম্বাদ সবার কারণ ॥ 

মস্ত গজ ভাব্গণ, ... প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, 
গজ যুদ্ধে বনের দলন। 

প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তন্থু মনের অবসাদ, 


ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ 
শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত পাঠ কালে এই যে নির্ষ্বেদ বিষাদ দৈন্য ওৎন্থক্য 
চাপল্য রোষ ও অমর্ধ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের এই সকল নাম শুনিতে 
'পাওয়ঃ যায়, রসশাস্ত্র অনুসারে এই সকল শবের প্রন্কত অর্থ জ্ঞান ন! 
"হইলে শ্রীগৌর-লীলার কোন কথার মর্্রই বুঝা যাইতে পারে না। 
ইতঃপুর্ব্বে অ্ট সাত্তবিক ভাবের কথা বলিয়াছি। এই অষ্টপান্বিক ভাব 
ভ্রীগৌরলীলায় ভগবান শ্বয়ং প্রকটন করিয়া দেখাইয়াছেন তদ্যথা £-_ 


স্তত্ত কম্প প্রন্বেদ, বৈবর্ণ অশ্রু স্বরভেদ, 
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। 

হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, 
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মৃঙ্ছিত ॥ 
০ ্ ন৫ 

গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন, 
নানা রীতে সতত নাচায়। 

নিব্রবেদ বিষাদ দৈম্ঠ, চাপল্য হর্য ধৈর্য্য মস্ত, 
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ 

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 

| কর্ণামৃত স্রীগীতগোবিন্দ । 
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, 


গাক়ঃ শুনে পরম আনন্দ ॥ 


১৮৮ শ্রান্বরূপধামোদর। 


রসশাস্ত্রোক্ত এই সকল শব্দের পরিভাষ। না জামিলে বৈষণব সাহিত্যে 
প্রবেশ করা তো! দূরের কথা, উহার অধ্যয়ন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
অবশিষ্ট ব্যভিচারী ভাবের পরিভাষার অর্থনিম্নে লিখিত হইল। ইহা 
ক্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধু-ন্মত । 

ব্যভিচারী ভাবের অবশিষ্ট ভাব গুলির কথা বলা যাইতেছে । ইতঃ- 
পুর্বে নিব্রেদ, বিষাদ ও দৈহ্্যের কথা বলা হইয়াছে । এখন গ্রানি 
প্রভৃতি অপরাপর ভাবের কথা বলিতেছি। 

৪ গ্লীনি।-শ্রম ও মনঃ-পীড়াদির অন্ত দেহের বলগ্রদ ও পুষ্টিকর 
পদার্থের ক্ষয়ে যে দুর্বলতা জন্মে তাহারই নাম গ্লানি। ইহাতে কম্প, 
অঙ্গের জড়তা, বৈবর্্য, ক্শত। এবং নয়নের চাপল্যাদিংজন্মে। 

৫ শ্রম ।--পথশ্রম ও নৃত্যাদিজনিত শ্রম বলিয়া অতিহিত। 

৬ মদ।-_জ্ঞান-নাশক আহ্লাদের নাম মদ। মদ ছুই প্রকার, 
মধুপানদ্নিত ও কন্দর্পবিকারাতিশয়জনিত। ইহাতে গতি, অঙ্গ ও 
বাক্যের শ্থলন নেত্ুর্ণ ও রক্তিমাদি হইয়া থাকে। 

৭ গর্ব ।-_-সৌভাগ্য, রূপতাকুণ্য, গুণ, সর্ধবোত্তমাশ্রয় ও ইষ্টলাভাদি 
দ্বারা অন্তের অবজ্ঞাকে গব্ব কহে। এই গর্বে সোলুগঠন, লীলা বশতঃ 
উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ দর্শন, শ্বাভিপ্রায় গোপন এবং অপরের বাক্য 
শ্রবণ না করা ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে । 

৮শঙ্কা।-_ন্বীয় চৌর্্যাপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রুরত্বাদি হইতে 
যে আপনার অনিষ্ট দর্শন__তাহারই নাম শঙ্কা । এই শঙ্কায় মুখশোষ, 
বৈবণ্য, দিক্‌ নিরীক্ষণ এবং লুক্কায়িত হওয়া প্রভৃতি ব্যাপার ঘটে । 

৯ ত্রাস।-_বিছ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে 
ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম ত্রাস। এই ত্রাসে পার্স্থ বস্তর অবলম্বন, 
রোমাঞ্চ কম্প স্তত্ত এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে। 

১* আবেগ ।--যাহ1 চিত্তে সন্ত্রম অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরকারী হয় 
তাহার নাম আবেগ । এই আবেগে প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ধা, 
উত্পাত,গজ এবং শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়৷ আট প্রকার হয়। প্রিয়োখ 
আবেগ হইতে পুলক, প্রিয্ব-ভাষণ, চাপল্য এবং অত্যুথানাদি দৃষ্ট হয়। 
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অপ্রিয়োথ আবেগ ইহতে ভূমিপতন, চীৎকার শব্ধ ওভ্রমাদি জন্মে। 
অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্ত গতি কম্প ও নয়নমুদ্ন ও অশ্রু প্রভৃতি 
হইয়া থাকে। বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গ আবরণ, করত গমন ও চক্ষু 
মার্জনাদি ঘটে। বৃষ্টিজনিত আবেগে ধাবন, ছত্র গ্রহণ ও অঙ্গ- 
সন্কোচনাদি হয়। উতৎপাতজনিত আবেগ হইতে মুখ বৈবণ্য বিম্ময় ও 
উতৎ্কম্পনাদ্দি জন্মে। গজজনিত আবেগ হইতে পলায়ন উৎকম্পন ও 
পশ্চাৎ নিরীক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। শক্রজনিত আবেগ হইতে বর শস্্াদি 
গ্রহণ ও গৃহ হইতে অপসরণ ঘটে । 

১১ উন্মাদ ।-_-অতিশয় আনন্দ আপ ও নিরুাহাদিজনিত হত মকে 
উন্মাদ বলে। 

১২ অপন্মার।-_ছুঃখোতপন্ন, ধাতুবৈষম্যাদিজনিত চিত্তের যে :বিপ্লব 
তাহার মাম অপন্মার। ইহাতে ভূমিপতন, ধারণ, আশ্ফোটন, ভ্রম, কম্প 
ফেণআরাব, বাহুক্ষেপণ, ও উচ্চ শবাাদি হয়। 

১৩ ব্যাধি।-_অতিশয় দোষ ও বিচ্ছেদাদি ছার! যে জ্বরাদি উৎপন্ন 
হয় তাহাকে ব্যাধি বলে কিন্তু এ স্থলে তছু্পন্ন ভাবকেই বাঁধি বল! যায়। 
এই ব্যাধিতে স্তন্ত অঙ্গঈ-শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, এবং গ্লানি প্রভাতি ঘটে। 

১৪ মোহ ।-_হর্, বিচ্ছেদ-ভয় এবং বিষাদাদি হইতে জাত মনের 
বোধশূন্ততার নাম মোহ। এই মোহে ভুূমিপতন, অবশ-ইন্দিয়ত্, ভ্রমণ 
ও নিশ্েষ্টাদি জন্মে। 

১৫ মৃত্যু ।-_বিষাঁদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা 
যে প্রাণত্যাগ ঘটে, তাহাব নাম মৃত্যু! ইহাতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহ- 
বৈবর্ধঘয, অপম্মার ও হিক্কাদি হইয়া থাকে । 

১৬ আলম্ত ।_-তৃপ্তি ও শ্রমাদি নিবন্ধন দামর্থ্য সত্তেও কাধ্য অকরণের 
নাম আলল্ত ' ইহাতে অঙ্গ মোটন, জ্স্তা, কার্ধের প্রতিরোধ, চন্ুমনর্দন, 
শয়ন, উপবেশন, তন্থা নিদ্রা প্রভৃতি হইয়৷ থাকে । 

_. ১৭ জাড্য।- ইঞ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ দর্শন এবং বিরহাদ্িজনিত বিচার- 
শৃন্ঠতার নাম জাড্য । ইহা! মোহের পূর্ববাবস্থা ও পরাবস্থ।। এই জাড্যে 
অনিমেষ নয়ন, তুষ্কীতাব ও বিম্মরণ প্রভৃতি ঘটে । 
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১৮ পীড়া ।স্নবসঙ্গম, অকার্ধয, স্তব ও. অবজ্ঞাদি দ্বার! যে অবুষ্টতী। 
উৎপন্ন হয় ভাহার নাম গীড়!। ইহাতে মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন ভূঙিলিখন, 
এবং অধোমুখত৷ প্রভৃতি জন্মে। 

১৯ অবহিত্ধা ।-_কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অন্ুভাব 
সম্বরণ করাকে অবহিত্থা কহে। ইহাতে ভাব প্রকাশক অঙ্কাদির গোপন,. 
অন্ত দিকে দৃষ্টিপাত, বৃথ! চেষ্টা ও বাগভঙ্গি ঘটে। প্রাচীনদিগের মতে 
অন্ুভাবের সঙ্গোপক ভাবকে অবহিখা! কছে। 

২০ স্মৃতি ।-_সাদৃশ বন্ত দর্শন অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্ববাহ্থভৃত, 
অর্থের যে প্রতীতি (জ্ঞান ) তাহারই নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প 
এবং ভ্রক্ষেপাদি জন্মে। 

২১ উহ ।-_বিমর্ধ অর্থাৎ হেতু পরামর্শ এবং সংশয়াদি নিমিত্ত যে 
তর্ক উপস্থিত হয় তাহাকে উহ কহে। এই উহতে ভ্রক্ষেপ এবং শির ও 
অঙ্গুলী চালনাদি হইয়া থাকে। 

২২ চিন্তা ।_-অভিলধিভ বিষয়ের অপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তি-নিবন্ধন ভাবনার 
নাম চিন্তা। ইহাতে নিশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিজ্রাশৃন্ততা, 
বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা বাষ্প ও দৈন্ প্রভৃতি হইয়! থাকে । 

২৩ মতি।- শাস্ত্রাদির বিচারোত্পন্ন অর্থ নিদ্ধীরণকে মতি কহে। 
ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্য করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ 
দেওয়া এবং তর্কবিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে । | 

২৪ ধুতি ।--জ্ঞান, ছুঃখাভাব ও উত্তম বস্ত প্রাপ্তির অর্থাৎ ভগবৎ- 
প্রেমে মনের পূর্ণতার নামই ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট 
বিষয়ের নিমিত্ত হুঃখ হয় না। 

২৫ হর্ষ ।__অভীষ্ট দর্নিও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রসন্নতার নাম 
হর্য। ইহাতে রোমাঞ্চ, খশ্ম, অভ্র মুখ-প্রফুল্লতা, ত্বরা, উন্মাদ জড়ত৷ 
এবং মোহ প্রভৃতি জন্মে । 

২৬ উগ্রতা ।--অপরাধ ও ছুরুক্তাদি জনিত ক্রোধকে উগ্রতা কহে ৬ 
“ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভ€সনা ও তাড়নাদি হইয়! থাকে। 

ই) ২৭ অমর্ধ ।-তিরস্কার ও অপমানাদি জন্য অসহি্ু'তার নাম অমর্ধ। 
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ইহাতে ঘর্ঘ্ঘ শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়াহ্বেষণ, আক্রোশ, বিষুখতা 
ও তাড়না প্রতৃতি হুইয়! থাকে। 

২৮ অন্থয়া ।--সৌভাগ্য এবং গুণাদি দ্বারা পরের উন্নতি বিষয়ক 
দ্বেষই.অহৃয়া । ইহাতে ঈর্ধা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ সকলের দোষারোপ, 
অপবাদ, বক্র দৃষ্টি ও ভ্রকুটিলাদি জন্মে। | 

২১ চাপল্য ।-রাগ ও দ্বেষাদির নিমিত্ত চিত্তের লঘুতার নাম 
চপলতা। ইহাতে অবিচার, নিষ্ঠ,র বাক্য ও স্বচ্ছন্দাচারিতাদি ঘটে । 

৩০ নিদ্রা ।-_আলম্ত স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে মীলন অর্থাৎ 
বাহুরত্তির যে অভাব তাহার নাম নিদ্রা। ইহাতে অক্ভঙ্গ, জ্‌স্তা, জড়তা 
প্রভৃতি হইয়া থাকে। 

৩১ তৃপ্তি নান! প্রকার চিন্তাও নানা বিষয়ক অনুভব শ্বরূপ 
নিদ্রার লাম তৃপ্তি অর্থাৎ স্বপ্ন । ইহাতে ইন্দ্িয়ের অবসন্নতা, নিশ্বাস ও 
চক্ষুর নিমীলন আদি হইয়া থাকে । 

৩২ বোধ ।-_-অবিদ্যা মোহ ও নিদ্রাদি ধ্বংস জন্য যে প্রবুদ্ধত1 অর্থাৎ 
জ্ঞানের আবির্ভাব তাহার নাম বোধ । 

৩৩ উত্্ৃকতা ।__অতীষ্ট বস্তর দর্শন স্পৃহা ও প্রাপ্তি স্পৃহার কাল- 
বিলম্বের অসহিষ্তার নাম উতৎ্সুকতা। ইহাতে মুখ শোষ, ত্বরা, চিন্তা, 
দীর্ঘ নিশ্বাস ও স্থিরতাদি হইয়া থাকে। 

এই ত্রয়ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব কথিত হইল। উত্তম মধ্যম ও কানষ্ঠ 
ভেদে উক্ত ভাব সকলকে যথাযোগ্য বর্ণন করা কর্তব্য। মাৎসর্ধ্য, উদ্বেগ 
ঘন্ত, ঈর্ষা, বিবেক, নির্ণয়-বিরুবতা, ক্ষমা, কৌতুক উৎকণ্ঠা, বিনয় সংশয় ও 
বষ্টতা, প্রভৃতি যে সকল অতিরিক্ত ভাব আছে তৎসমুদায়কেও পুর্বোক্ত 
ভাব সকলের অন্তবস্তাঁ জানিতে হইবে। এ কারণে উহাদের আর পৃথক্‌ 
উদ্দাহরণ করা হইল না । অনুয়াতে মাৎসর্য অন্তত আছে। কারণ পর- 
শ্রীতে ছেষ করার নাম মাতসধ্য, আর পরগুণে দৌষারোপণের নাম অহুয়া 
হৃতরাং মাত্সর্ধ্য ও অনুয়া এই ছুইয়ে পরস্পর ভেদ্দব নাই। অপর 
বিছ্যুত্তার্দি নিমিত্ত সহন! যে ভয় হয় তাহার নাম ত্রাম এবং এ ত্রাসে 
অসহিঙ্ছভার নাম উদ্বেগ। অতএব ত্রাসের মধ্যেই উদ্বেগ অস্তভূর্ত 
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হইস্াছে। আবার গোপনের নাম অবহিথ1 এবং স্বীয় উত্তমতা প্রকাশের 
নাম দত্ত, এই উভয়ই কপটময়, স্ৃতরাৎ অবহিথাতে দত্ত অন্ততর্তি হইয়া 
রহিয়াছে । পরের অপরাধ অসহনের নাম অমর্ধ, পরের উত্কর্ধ অসহনের 
নাম ঈর্ধা এই উভয়ই অসঙ্থ স্বরূপ, সুতরাং অমর্ষে ঈর্ধা অন্তর্ত হইয়াছে। 
অর্থ নির্ধারণের নাম মতি, ও মতির নামই নির্ণয় । নির্ণয়ের কারণ বিচার 
এবং বিচারের নাম বিবেক, সুতরাং নির্ণয়েতে বিবেক অন্তভূত হইয়া! 
রহিয়াছে । অপর হইতে আপনাকে নিক জ্ঞানের নাম দৈম্ত এবং 
অনুসৎসাহের নাম ক্ৈব্য, সুতরাং দৈল্ঠে ক্লৈব্য অন্তভূতি আছে । মনের 
চাঞ্চল্যের নাম ধুতি এবং সহিষুতার নাম ক্ষমা, সুতরাং ধৃতির অন্তত 
ক্ষমা রহিয়াছে । কালযাপনে অসমর্থতার নাম ওংসুক্য এবৎ আশ্চর্য্য 
দর্শনের নাম কুতুক। কোন সময়ে কুতুকও ওঁংস্থক্যের কারণ হয়, এ 
নিমিত্ত ওৎস্থক্যে কুতুক অন্তভূতি আছে। ওৎ্নুক্যের স্ুক্ষাবস্থায়ু নাম 
উৎকণ্ঠা, সুতরাং ওত্স্ুক্যে উৎকঠাও অন্তভ্তি আছে । লজ্জাতে বিনয়ের 
আবশ্যকতা, এ কারণ লজ্জাতে বিনয় অন্তভূত আছে । সংশয় তর্কের 
অন্তভূতি। ধৃষ্টতার পরেই চপলত৷ হইয়া! থাকে, সুতরাং চপলতায় বৃষ্টতা 
অন্তভূত আছে। 

উক্ত সঞ্চারী ভাব অকলের মধ্যে যে সমুদয় ভাব অন্তভতি আছে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও সম্বন্ধে পরস্পর ভাব ও অনুভাব হইয়া 
থাকে। নির্বেদে অহুয়ার যেরূপ বিভাবতা হয়, পুনরায় অসুয়াতে ও 
নির্ধেদের অনুভাবতা যুক্ত হইয়া থাকে । অপর ওংস্ক্যে চিন্তায় 
অনুভাবতা এব নিদ্রায় এরূপ চিন্তায় বিভাবত্ব হয়, এইরূপে অন্ঠান্ত 
তাবেরও জানিতে হইবে। এই সকল সাত্বিক, তথ! নানাবিধ ক্রিয়ার 
পরস্পর কার্ধ্য কারণ ভাব প্রায় লোক ব্যবহার অনুসারেই জ্ঞেয় হয়। 

নিন্দায় বৈবণ্য ও অমূর্ধ এই ছুয়ের বিভাবত্ব, আবার অস্য়াতে এ 
নিন্দার বিভাবতা কথিত হয়। সংমোহ ও প্রলয়ের প্রতি প্রহারের 
বিভাবত্ব এবং 'উগ্রের প্রতি ত্র প্রহাবের অনুভাবতা, এইরূপ অন্ান্ত 
ভাবকেও জানিতে হইবে। ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, £আলম্ত মধুপান জন্য 
মত্ততা» ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবের কোন স্থানে রতি 
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অন্ুভাবতা অর্থাৎ রতির কার্য হইবে। এ্রত্রাসাণ্দ ছয়টার সহিত রতির 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই কিন্তু উহারা পরম্পরায় লীলার অনুগামী হয়। বিতর্ক 
মতি নির্বকেদ, তি, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দীনত্ব, হু্থপ্তি ইত্যাদি ভাব 
সকলের কোন স্থানে রতি বিভাবত্ব হইয়া থাকে । এই প্রকরণ মনম্তত্ের 
অতি হুঙ্ষ্স তথ্যপুর্ণ। নিনদিরারিি? অনুবাদ মাত্র এস্থলে গ্রহণ 


করা হইল। 
ভাবালঙ্কার। 
সমুদ্র-তবুঙ্গের অন্ত আছে, কিন্তু রসময়ী ব্রজগোপীগণের রসসমুদ্র- 
তরঙ্গের সংখ্যা করা অসম্তব। শ্রীল স্বরূপ বলিতেছেন ষথ! শ্রীচৈতন্ঠ 
চরিতামতে 2 
অষ্ট সাত্তিক হর্ধাদি ব্যভিচারী আর । 
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥ 
কিলকিঞ্চিত, কুট্রমিতি, বিলাস, ললিত। 
বিবেবাক, মোট্রাফ়্িত, আর মৌগ্গচকিত ॥ 
এত ভাব ভূষায় শ্রীরাধার অঙ্গ । 
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের হুখাজি-তরঙ্গ ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ । 
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণের মন ॥ 
ইতঃপূর্ব্বে অষ্ট সাত্বিক ও হাদি ত্রয়ন্ত্রিংশ ব্যভিচারী ভাবের বিবরণ 
যৎকিঞ্িহি বর্ণনা করিয়াছি । এক্ষণে কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাবের 
কথা সংক্ষেপে আলোচনা! করা যাইতেছে । কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব 
নায়িকার ভাবালক্কার । যাহা ছারা শোভা সম্বদ্দিত হয়, তাহার নাম 
অলঙ্কার । ভাবোগ্চাম ভিন্ন নায়িকাদেহের প্রকৃত শোভা অনত্তব। 
কাষ্টপুত্তলিকা রত্মপ্তিত হইলেও ভাবুকের চক্ষে তাহা শ্রীতিকর বলিয়! 
বোধ হয় না, সে অলঙ্কার অলম্কার বলিয়াই বোধ হয় না। নায়িকার 
প্রকৃত অনস্কার,_হীরা মণি মুক্তা বা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার নহে,_তাব 
ভূষণই হার প্রকৃত অলঙ্কার। সাহিত্য-দর্পণকারের মতে এই অলঙ্কারের 
খ্যা কুড়িটা। প্রীচরিতামূত . গ্রন্থেও আমরা এই বিংশতি কার 
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অলস্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু এই গ্রন্থে বিংশতি প্রকার 
অলঙ্কারের নাম উল্লেখ কর! হয় নাই। সাহিত্যদর্পণ ও শ্রীউজ্জল 
নীলমণি হইতে এই বিংশতি ভাবের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি । 
ভ্রীউজজ্বলনীলমণির অনুভাব প্রকরণে বিংশহঠি অলঙ্কারের আলোচনা 
করা হইয়াছে । অন্ুভাব তিন প্রকার-_অলঙ্কার, উত্ভান্বর (নীবি ও 
উত্তরীয় ভ্রংশনাদি সপ্ত ) এবং বাচিক (আলাপাদি দ্বাদশ ।) এস্বলে 
অলঙ্কারের সংখ্যা-গণনায় সাহিত্যদর্পণ ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির শ্লোক- 
রিহ্যাস প্রায় একই রূপ, সুতরাং আমরা শ্রীউজ্জবল নীলমণির শ্লোকই 
এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্ষথা £-_ * 

যৌবনে সত্তা স্তাসামলঙ্কারস্ত বিংশতিঃ । 

উদয়স্ত্যতুতাৎ কান্তে সর্ববথাভিনিবেশতঃ | 

ভাবো হাবশ্চ হেলাচ প্রোক্তাস্তত্র স্্রয়োঙ্গজা১। 

শোভা কাস্তিশ্চগৃদীপ্তিশ্চ মাধুর্যযঞ্চ প্রগল্ভতা ॥ 

ওদাধ্যৎ ধৈধ্যমিত্যেতে সপ্তৈবন্ুরযত্রজা । 

লীল! বিলাপোবিচ্ছিত্তি বিভ্রমঃ কিলকিপ্িতমূ ॥ 

মোট্রায়িতৎ কুটমিতং ধিব্দোকো ললিতংতথ| । 

বিকৃতঞ্ধেতি বিজ্ঞেয়! দশ তাসাৎ স্বভাবজাঃ ॥ 

যৌবনাবস্থায় কামিনীগণের জত্ৃগুণজনিত অলঙ্কার বিংশতি। কিন্তু 

কান্তের প্রতি সর্ব প্রকার অভিনিবেশহেতু এ সকল অলঙ্কার সময়ে 
সমজ্ষে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উক্ত নায়িকাদিগের যৌবনাবস্থায় কান্তের 
প্রতি সর্ব প্রকারে অভিনিবেশ জন্ত যে সকল সত্বগুণজনিত অলঙ্কার 
উদ্দিত হয়, তাহাদের সংখ্যা! বিংশতি। তন্মধ্যে ভাব, হাধ, হেলা এই তিনটা 
অঙ্গজ । আর শোভা, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ওঁদান্ত ও ধৈধ্য এই সাতটী 
অযত্বজ অর্থাৎ শোভানিমিত্ত বেশাদি প্রযত্বের অভাবে স্বতঃই প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । অপর লীলাবিলাম, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিকিত, 
মোট্রারিত, কুটমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশটী স্বভাবজ, অর্থাৎ 
নাপ্রিকাদিগের স্বভাবতঃই “টিয়া থাকে। এধন, ইহার .প্রত্যেকের 
আলোচনা করা যাইতেছে যথা £-- 
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১ ভাব ।-_প্রাহুর্তাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে। ভাব উজ্জ্বল । 
নির্বিকারাত্বকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়। ॥ 
উজ্জ্বল রসে নির্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়ী ভাবের প্রাচর্ভাৰ 
'হুইলে যে প্রথম বিক্রিয়া হয়. তাহারই নাম ভাব। এ সম্বন্ধে আরও 
একটী প্রাচীন প্রমাণ-বচন আছে, তাহা এই *_ 
চিত্তম্তাৰিকতিঃ সত্ত্ব বিকৃতেঃ কারণে সতি । 
তত্রযাদ্য। বিক্রিপ্না ভাবো বীজগ্তাদ্রি বিকারবৎ ॥ 
অর্থাৎ বিকারের কারণ সত্বে যে অবিক্ৃতি তাহারই নাম ভাব। 
বীজের আদি* বিকৃতি যেমন অঙ্কুর, তেমনই সত্তের আদি বিকৃতির নাম্‌ 
ভাব । 
২ হাব।-_গ্রীবারেচক-সংযুক্তো ব্রণেত্রাদিবিকাশকৃৎ। 
, ভাবাদিবৎ প্রকাশে যঃ স হাব ইতি কথ্যতে । 
ইহা! গ্রীবাত্যিধকৃকরণ ভ্রনেত্রাদি প্রকাশক এবং ভাব হইতে ঈষৎ, 
প্রকাশক । 
৩ হেলা ।_-হাব এন ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার সচকঃ । 
হাব স্পষ্টন্ূপে শূঙ্গার স্থুচক হইলে তাহাকে হেলা বলা যায়। 
৪ শোভা ।__সা শোভারূপ ভোগাদৈ ধর স্তাদঙ্গবিভূষণমৃ 
রূপ ও ভোগাদির দ্বারা অঙ্গের বিভূষণের নাম শোভা । 
৫ কাস্তি।__-শোভেব কান্তিরাধ্যাতামন্ম বাপ্যায়নোজ্জবলা | 
শোভা মন্মথের-বৃদ্ধি নিবন্ধন উজ্জ্বল! হইলে উহাকে কান্তি বলে। 
৬ কান্তি।-_কান্তিরেব বয়োভোগ দেশকাল গুণাদিভিঃ। 
উদ্দীপিতাতিবিস্তারৎ প্রাপ্তাচেদ্বীপ্তিক্ুচ্যতে ॥ 
বয়স ভোগ দেশ কালও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অত্যন্ত বিস্তৃত হয 
'্তাহারই নাম দীপ্তি। 
৭ মাধুধ্য ।__মাধুর্য্যৎ নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থাহ চাকুতা & 
সর্বাবস্থায় চেষ্টা সমূহের চারুতাকেই মাধুর্য বলে। 
৮ প্রগল্ভতা ।--নিঃশঙ্কতবৎ প্রয়োণেবু বুধৈকুক্তা প্রগল্ভতা । 
প্রয়োগ বিষয়ে নিঃশক্কতার নাম প্রগল্ভতা। 


১১৬ উরম্বরূপদামোদর । 


৯ ওঁদাধ্য ।__ওদাঁধ্যৎ বিনয়ং প্রাঃ সর্বাবস্থাগতৎ বুধাঃ 
সর্বাবস্থগত বিনয়কে ওঁদার্য বলে! 
১০ ধৈর্য ।_-স্থির! চিত্তোন্নতি ধাতু তদ্বৈধ্যমিতি কীর্ত্যতে। 
স্থিরা চিত্তোন্রতির নামই ধৈর্য । 
১১ লীলা ।-_ক্রিয়ান্ুকরণং লীল! রূম্যৈ। বেঁশক্রিয়াদিভিঃ | 
রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা যে ক্রিয়ার অনুকরণ, তাহার নাম লীল| ৷ 
১২ বিলাস ।-_গতিস্থানাসনাদীনাৎ মুখনেত্রাদি কন্মাণাৎ। 
তৎকালীকন্ত বৈশিষ্ট্য বিলামং প্রিয়ামজজমূ । 
গতিস্থান আসন মুখনেত্রাদির ক্মসমূহের তিনিও তাৎ্কালিক 
বৈশিষ্ট্যের নাম বিলাস। 
১৩ বিচ্ছ্ত্তি ।_আকল্পকল্গনাল্গাপি বিচ্ছিতি কাস্তিপোষকুৎ। 
বেশ-রচন1 অল্প হইয়াও যদি দেহ-কাস্তির পুষ্টি সাধন করে, তাহার 
নাম বিচ্ছিত্তি। কেহ কেহ বলেন্স প্রিয় ব্যক্তি অপরাধ করিলে ঈর্ষা ও 
অবজ্ঞান্বিতা উত্তমা স্ত্রীলোকের সবী-প্রধত্রেই যেন অলঙ্কার সকলের 
ধারণ হয়, এমত স্থলে উহাও বিচ্ছিত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে যথা*__ 
সখী যত্বাদিরপুতিম গুলানাহ প্রিয়াগসি। 
নের্ধাবজ্ঞা ব্রস্থীভিব্বিচ্ছিত্তিরিতিকেচন ॥ 
১৪ বিভ্রম | _বল্পভ প্রাপ্তি বেলায়াং মদনাবেশ সন্ত্রমাৎ। 
বিভ্রমোহার মাল্যাদি ভূষাস্থান বিপধ্যয়ঃ ॥ 
বল্লভ প্রাপ্তিকালে প্রবল মদ্নাবেশ বশতঃ হারমাল্যাদ্ির অযথা স্থানের 
প্তির নাই বিভ্রম। অপিচ কেহ কেহ বলেন কৌিল্যের আতিশয্য- 
প্রযুক্ত সেবাশীল কান্তের প্রতি অভিনন্দন না করার নাম বিভ্রম | যথা ৫ 
অধীনস্তাপি সেবায়াৎ কান্তন্তানভিনন্দন্মূ। 
বিভ্রমো বামতোদ্রেকাৎ্ স্তাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন্‌ ॥ 
১৪। কিলকিঞ্চিত ভাবটা অতি হুন্দর। এইজন্য এ সঙ্বন্ধে একটু 
সবিস্তার আলোচন! করা যাইতেছে । চরিতামুতে লিখিত আছে ৮: 
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছু ইতে করে মন। 
দান ঘাটি পথে যবে বর্জন গমন ॥ 
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যবে আসি মান! করে পুষ্প উঠাইতে । 
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে ॥ 
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদগম। 
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥ 
শ্রীউজ্ভবল নীলমণিতে ইহার প্রমাণ বচন এই £-_- 
গর্ববিলাদ রুদিতম্মিতাসুয়া ভয় কুধাৎ। 
শদ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতমূ ॥ 
পর্ব অভিলাষ, রোদন, হান্ত, অশুয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটা 
ভাব যদি- হর্ষহেতু এককালীন প্রকাটত হয় তবে উহাকে কিলকিক্তি 
বলে। শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের পয়ার এইরূপ £-- 
আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়। 
অষ্ট ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥ 
গর্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত |] 
ক্রোধ অহ্য়া সহ আর মন্দ স্মিত ॥ 
নানাস্বাছু অষ্ট ভাব একত্র মিলন । 
যাহার আস্বাদে তপ্ত হয় কৃষ্ণ মম ॥ 
দধিখণ্ড ঘ্নত মধু মরিচ কপুরি। 
এলাচি মিলনে যৈছে রসাল মধুর ॥ 
এই ভাব যুক্ত দেখি বাধান্ত নয়ন । 
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটা গুণ ॥ 
শ্ীউজ্জল নীলমণি হইতে একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা যাইতেছে যথা 2. 
মযাজাতোল্লাসৎ প্রিয় সহচরি লোচন-পথে 
বনান্তান্তে রাধা কুচমুকুলয়োঃ পাণিকমলে 
উদঞ্চ ক্রভেদৎ সপুলকমবষ্টন্তিবলিতম্‌ 
স্মরাম্যন্তস্তস্তাঃ ম্মিতরুদিত কান্তহ্যুতিমুখম্‌ । 
ভ্রীকৃষ্ণজ সুবলকে কহিলেন £_- 
শুন প্রাণ সখে একদা! নিকু্জে 
সখীগণ সহ শ্রীরাধ! আমীর । 


১৯৮ আীম্বরূপদামোদর । 


দেহ আবরণ করি উন্মোচন, 
আছিলা বসিয়া কি কহিব আর ॥ 

মনের উল্লাসে আবেগের বশে 
দিন্ু অকম্মাৎ তার বক্ষে কর। 

প্রেয়সী অমনি পুলকে আকুলা 
হইয়া ক্রভঙ্গ করিল সতৃর ॥ 

ফিরাইল মুখ হইল নীরব 
বমিল বৃরিয়া অমনি তখন ।: 

হাসি হাসি মুখে সহসা কি ভাবে : 
মিশে গেল যেন অধীর রোদন ॥ 

সেযেকি সুন্দর ভাবের লহবী 
বিদ্যুতের মত ভাবের স্ফুরণ। | 

এখনও মনে পড়িছে সে মুখ 


এখনও মনে পড়িছে নয়ন ॥ 

_ এই উদ্দাহরণে ক্রতেঙ্গ হেতু অশ্থযা আর ক্রোধ, পুলকে অভিলাষ 
তিধ্যকভাবে স্তব্ধ হওয়ায় গর, ঈষৎ পরাবৃত্ত ভাবে ভয়, এবং হাস্ত ও. 
রোদন এই সাতটা এককালে প্রকটন হইল অথচ হর্যই ইহার মূল। 
ইহাই কিলকিঞ্চিত। 

কেবল অঙ্গ স্পর্শন জন্য যে কিলকিকিত হয়, ঘাহা নহে বর্সমরোধেও 
কিলকিব্িত ভাবের উদয় হইয়া থাকে । ইহার যে দৃষ্টান্তটা শ্রীউজ্জবল 
নীলমণিতে ধৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্তচরিতাম্তেও সেই উদাহরণটি 
উদ্ধত কর! হইয়াছে । তদ্যখা! £--- 
অন্তঃন্মেরতযবোজ্জবলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষাস্কুরা 
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা র্সিকতোৎসিক্তা পুরঃকুর্ধতী 
রুদ্ধায়া পথি মাধবেন মধুর ব্যাতুগ্রতারোত্তরা 
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ঃবঃ ক্কিয়াৎ । 
দ্বানকেলিকৌমুদী । 
অর্থাৎ একদিন শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটে বসিয়া ব্রজবধগণের আগমনের: 
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প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন জময়ে এ পথ দিয়া শ্ত্রীরাধা দধির ভাও্ড 
লইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া পথ আগুলিয়া দীড়াইয়া 
বলিলেন, হাদে তুমি দধি বিক্রয় করার জন্য যাইতেছে, ইহার শুক্ক দিবে 
না ? ইহাই বলিয়া পথের ছুই দিকে পা দিয়া পথরোধ করিয়। দাড়াইলেন। 
তখন শ্রীরাধার অন্তপ্-হাসিতে নয়ন উজলিয়া! উঠিল, কিন্তু চক্ষের পক্স- 
সকল অশ্রজলে ভিজিয়া গেল, চক্ষুর প্রান্তে লাল রেখা দেখা দিল, 
রসিকতায় নয়ন সিক্ত হইল, উহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত ও কুটিল হইল এবং 
নয়নের তারা উদ্ধা দিকে উঠিল। শ্রীরাধার এই কিলকিকিত স্তবক- 
বিশিষ্ট দৃষ্টি তোমাদের মনল বিধান করুক। এই পদ্যটা দানকেলি- 
কৌমুদী নাটকেব নান্দী শ্লোক। 
ইহার তাৎপর্য এই যে:অস্তঃম্মের শব্দে অন্তর-হাস্ত, জলকণায় রোদন 
চিহ্ন, পাটলবর্ণ ( শ্বেতরক্তিমা )।দ্ারা ক্রোধ, রমিকতউৎসিক্ততা দ্বারা 
অভিলাষ, কুঞ্চিত চিহ্ন দ্বারা ভয়, উত্তার ও কুটিল নয়ন দ্বার! গর্ব্ব ও 
অনুযা! এই সাতভাব হৃচিত হইয়াছে। কবি এখানে এক দৃষ্টিতেই 
সাতট' ভাবের সন্কীকরণ দ্বারা কিলকিঞ্চিত স্তবক দৃষ্টির অতি ছুল্লভ ও.. 
সুন্দর উদাহরণ করিয়৷ রাধিয়াছেন। 
ফলতঃ প্রাণের ভাষাগুলি নয়নেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই জন্ট 
পাশ্চাত্য দার্শানকেরা বলিয়া থাকে 776 15 009 00170701০07 22170, 
অর্থাৎ নয়নই মনের দর্পণ। মনে যে সকল ভাব খেলা করে, নয়নে 
সেই সকল ভাবই প্রতিবিম্িত হয়। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহাশয়ের শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থেও কিল- 
'কিঞ্িতের একটা ছৃষ্টান্ত আছে। তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতানৃতে উদ্ধৃত 
০০০ তদ্যথা £_ 
বাম্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল চলন্নেত্র রসোল্লামিতম্‌ 
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং ক্রযুগ্নমুদ্যৎম্মিতষূ 
কাস্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাক্িতমসৌ বীক্ষ্যাননৎ সঙ্গমা 
দ্বানন্দং তমবাপ কোটি গুনিতৎ যোহতূন্ননীর্গোচরঃ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পথ রোধ করিলেন, তাহাতে শ্রীমতীর নয়ন 


খ্ট 00 শ্রীব্বরূপদামোদর ॥ 


রোদনে বাঞ্প ব্যাকুলিত হইল, ক্রোধে নেত্র প্রান্ত অরুনিত হইল, ভয়ে 
চঞ্চল হইল, গর্বে রসোল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, অভিলাষে হেলার উদয়ে 
অধর চঞ্চল হইল, অনুয়ায় ভ্রকুটী দেখ! দিল, অথচ তাহাতে মুদুহাস্তও 
মিশিয়া পড়িল। শ্্রীমতীর এই কিলকিঞ্চিত ভাবযুক্ত বদন দেখিয়া শ্রীকুষণ 
যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বাক্যের অগোচর এবং সঙ্গম-সুখ 
হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক। 
১৬ মোট্টাধ়িত।-_কান্ত ম্মরণ-বার্তাদৌ ভুদি তত্ভাবভাবতঃ 
প্রাকট্রমবিলাসগ্ত মোট্ায়িতমুদ্ীধ্যতে। 
কাস্তের ম্মরণবার্তাদি শ্রবণে তছ্িষয়কস্থায়ী ভাবের ভাবন। নিবন্ধন 
জ্দয়ে অভিলাষের প্রাকট্যের নাম মোট্রায়িত । 
১৭ কুট্রমিত।-_স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎগীতাবপিসন্ত্রমাৎ । 
বাহঃ ক্রোধো ব্যখিতবৎ প্রোক্তৎ কুটমিতৎ বুধৈঃ। 
স্তনাধরাদি গ্রহণে জদয়ের লীতি হইলেও বাহার যদি ক্রোধের প্রকাশ 
হয়, উহাকে কুটরমিতি বলে । ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । শ্লোকটা 
শ্্রীউজ্্বল নীলমণিতে দ্রষ্টব্য । এখনে অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে । 
সন্তোগের পর পুনঃ সম্তোগে প্রবৃত্ত শ্রীকুষ্গকে শ্রীমতী বলিতেছেন £__ 
কিকরকি কর শ্যাম নটবর, 


ওহে অঘহর এ কিগো রঙ্গ; 
চঞ্চল উদ্ধত তোমার ও কর 
খুলিছে কবরী কেন নিরন্তর ॥ 


যা হয়েছে বেশ, কেন পুন বসাবেশ, 
ক্ষীণ তটিনীতে উঠেকি তরঙ্গ । 


ওহে নিরদয় কঠিন জদয়। 
ছিছি একি শ্যাম, একি রসোদয়, 
পড়ি পদতলে ক্ষম দাসী বলে। 


ঘুমভারে দেখ বিবশ অঙ্গ ॥ 
১৮ বিব্বোক ।-__ইষ্টেহপি গনর্বমানাভ্যাৎ বিব্ে কশ্তাদনাদরাঃ | 
গর্ব ও মান নিমিত্ত কত্তদত্ত বস্তর প্রতি অনাদরের নাম বিব্বোক | 


স্বরূপ ও আ্বাম। ২*৯ 


১৯ ললিত ।- বিশ্যাসভঙ্গি রঙ্গ নাং ভ্রবিলাম মনোইরা । 
সুকুমার ভবেদ্‌ যত্র ললিত তহুদীরিতম্‌ । 
যাহাতে অঙ্গ সকলের বিস্াসভঙ্গি, পসৌতুমার্য ও ক্রবিক্ষেপের 
মনোহারিত্ব প্রকাশ পায় তাহারই নাম ললিত । 
২০ বিকৃত।-_শ্রীমানেধাদিভিযত্রলোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্‌ । 
ব্যজতে চেষ্টয়ৈবেদৎ বিকৃতৎ তত্বিহূর্ব,ধাঃ 
অর্থাৎ লজ্জামান ঈর্ধ! ইত্যাদি দ্বারা ষে স্থলে কধিত অর্থ প্রকাশ পাস 
না তাহাকে বিকৃত বলে । ভাবালঙ্কার অনস্ত, রসতরজ্দ অশেষ, লেখকের 
চিন্তবৃত্তি সঙ্ীর্ণ ও মলিন। কুতরাং এ সম্বন্ধে এবার এই পর্যন্তই 
নিবেদিত হইল। 





অফ্টাদশ অধ্যায় । 


০ সকল 
স্বরূপ ও শ্রীবাস। 


শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃত পাঠে জানা যায় শ্রীল স্বরূপের মুখে শ্রীশ্রীমহা- 
প্রহ্থ কিলকিঞ্িত ভাব-ভূষণের কথা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ 
করিলেন এবং প্রেমভরে শ্রীন্বরূপকে আলিঙ্গন করিয়া অন্ান্ত ভাব 
ভুষণের বিষন্ন জিষ্াস| করিতে লাগিলেন । তদ্বথ। ৪-_ 
এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন । 
৬...  সুখাবিষ্ট হঞ। স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন | 
অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীধরূপের নিকট বিলানাদ্ি ভাবভূষার লক্ষণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন যথা £-- 
বিলাসাদি ভাবভুষার কহত লক্ষণ । 
7শুইভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥ 
তবে ত স্বরূপ গোমাঞী কহিতে লাগিলা । 
শুনি প্রভুর ভক্তনণ মহানুখ পাইল। | 


৯৩২ শ্রত্বরপদামোদর। 


প্রকৃত পক্ষে ভক্তগণের ক্রুতিহখ ও শিক্ষা লাভের জন্যই ক্রীন্রীমহা- 

প্রভু তাহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল শ্বরূপ দ্বারা এই সকল তত্ব প্রকটিত 
করেন। বিলাস ভূষণাদির লক্ষণ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । সুতরাং 
শ্রীচৈতন্যচরিতামতে যে কয়েকটী লক্ষণ লিখিত হইয়াছে এখানে পুনশ্চ 
সেই সকল পয়ারের উল্লেখ করা গেল না। ফলত: এই সকল বিষয়ের 
বর্ণনা করা বা সংখ্যা করা প্রকৃতই অসম্ভব ব্যাপার । শ্ত্রীল শ্বরূপের 
মুখে রথযাত্রার সময়ে শ্রীভ্রীমহাপ্রভূর ইচ্ছায় ভক্তগণ এই রসতত্ব শুনিয়া . 
কৃতার্থ হষঈটলেন শ্রীল স্বরূপ জীব্রজনুন্দরীদিগের ভাববৈভবের কথা বলিয়া! 
অবশেষে বলিলেন £-_ 

এইমত আর সব ভাব বিভূষণ। 

যাহাতে ভূষিত রাধা হবে কষ্ণ-মন ॥ 

অনস্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন। 

আপনি বর্ণিতে নারে সহতঅ্রবদন ॥ 

শ্রীল স্বরূপের কথা শুনিয়া শ্রীবাস একটু হাদিলেন, হাসিয়া বলিলেন 

শ্রীপাদ, আপনার ব্রজগোপীদের সম্পদের কথা তো শুনিলাম, কিন্তু এ 
সকলের সহিত আমার লক্ষ্মীর সম্পদের তুলনা হইতে পারে ন। 
শ্রবৃন্দাবনের সম্পদ্‌-_কুনুম-কানন, কিশলয়, গিরিধাতু, মমুরপাখা আর 
গুগ্াকল। কিন্ত কি আশ্চর্য এই রাজপুরীর এত বৈভব-বৈচিত্র্য ছাড়িয়াও 
শ্রীকৃষ্ণ সেই তরুলতা৷ ফলফুলময় শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন কেন? ইহাতে 

--”- প্র উদয় হইল। যথা শ্ীচৈতন্তচরিতামৃতে ৮ 

শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদরু । 

আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ বিস্তর ॥ 

বুন্দাবনের সম্পদ কেবল পুষ্প কিশলয় । 

গিরিধাতু শিখিপুচ্ছ গুঞাফলময় ॥ 

বৃন্দাবন দেখিবারে গেল! জগন্নাথ। 

শুনি লক্ষমীদেবীর মনে হলো অসোয়াথ ॥ 

এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেল! বৃন্দাবন । 

তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিল! সাজন ॥ 


স্বরূপ ও শ্রীবাস। ২5৩. 


তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি। 
পত্র ফল ফুললোভে গেল! পুষ্প বাড়ী ॥ 
ফলতঃ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্তের পত্র ফল ফুলে যেমন: 
পরিতুষ্ট আর কিছুতেই তাহাকে তিনি সন্তষ্টনহেন। অনন্ত রশ্বধ্যশালী 
শ্রকফের। মধুর ভাব লতাপাতা ফুল ফল ও শিধিপুচ্ছতেই স্তুপ্রকটিত' 
হইয়া থাকে । বিশেষত: শ্রোীভগবদগীতাতে. তাহার শ্রীমুখের আজ্ঞাই 
এই যে ৫-- 
পত্রং পুষ্পৎ ফলং তোয়ৎ যো যে ভক্ত্যা প্রষচ্ছতি 
তদহৎ ভক্ত্যোপহ্নত মশ্বামি প্রযতাত্বনঃ 
অর্থাৎ সংযতাত্ম ভক্ত ভক্তিপুর্বক আমাকে ষে পত্র পুষ্প ফল জল, 
প্রদ্দান করেন, আমি সাদরে সেই সকল গ্রহণ করি। 
.  শ্রীবৃন্দাবনেই অনন্ত মাধুর্যলীল! প্রকটিত। সুতরাং রসিকশেখর: 
শ্রীকষের বুন্দাবনই অতি প্রিয় স্থান। কিন্তু দ্বারকা-লক্ষীর মনে তাহাতে 
বড় ছুঃখের উদয় হয়। এত বৈভব, এত সম্পদ ত্যাগ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
গোরাখালসেব্য তৃণ-লতাপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে ধাবিত হয়েন কেন? 
দ্বারকা-লক্ষীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন প্রীতি সহিতে পারেন না। 
কাজেই তাহাদের ক্রোধ হয়। ক্ীবাস বলিলেন *্রীপাদ গোপললনাদের 
শ্বধ্য কোথায় ? শ্বর্য থাকিলেই না অহঙ্কার হয়? তাহার্দেরই আদৌ 
শ্বধ্য নাই , অহস্কার আমিবে কোথা হইতে ? লক্ষ্মীর অহঙ্কার হইবারই 
কথা । কেননা, তিনি এশ্র্যাশালিনী। আমার রমাদেবীর অহঙ্কার 
দেখুন” এই বলিয়া! শ্রীবাস বলিতেছেন, যথা শ্রচৈতন্যচন্ত্রোদয় নাটকে 
ঘশম অক্ষে ২-্ 
অস্তাঃ পশ্ুত ভো৷ ম্দস্ত মহিমা দাসীকুলেনেশ্বরী 
পর্ধবোৎসেকমদোক্ধ,রেণ যদমী বধবা কটারোধসি। 
মুখ্যাএব জগৎ্পতেঃ পরিজনাঃ প্রত্যেক মাকর্ষতা 
পাত্যন্তে স্ব নিজেশ্বরী পদপুরঃ প্রাপষ্য চৌরা ইব॥ 
ভৃত্যাপরাধে শ্বামিনো দণ্ড ইত্যেব শ্রতমু । 'ইদস্ত তদ্বিপরীতমেব-- 
ত্যহো অত্যতুতৎ ৷ 


২০৪ শ্রীন্বরূপদামোদর। 


শ্রীবাস শ্রীল স্বরূপকে বলিতেছেন, শ্রীপা্দ, লক্ষ্মীর অহস্কার গৌরব 

একবার দেখুন, ইহার দাসীরাও অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়াও।সাক্ষাৎ জগৎপতি 
জগন'থের প্রধান প্রধান পরিজনদিগের প্রন্তত্যককে চৌরের হ্যায় কটিতটে 
বান্ধিয়া নিজেশ্বরীর পদপ্রান্তে নিপাতিত করিতেছেন। ভূতের অপরাধে 
স্বামীর দণ্ডের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এ যে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। 
ইহাতে বড়ই আশ্চর্য বোধ হইতেছে। শ্রীচৈতন্তচরিতান্বতের এ সম্বন্ধে 
পয়ার এইরূপ £-_ 

“এই করি কহে ”কাহায় বিদ্ধ শিরোমণি । 

লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥” 

এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ । 

কটি বস্ত্র বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন ॥ 

লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি। 

ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি ॥ 

রখের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন। 

চোর প্রায় করে জগমাথের সেবকগণ ॥ 

সব ভূত্যগণ কহে করি জোড় হাত ॥ 

কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥ 

তবে লক্ষ্মী শান্ত হয়ে যান নিজ ঘর। 

আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর ॥ 

ছুদ্ধ আউটি দ্রধিমথে তোমার গোপীগণে । 

আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ব সিংহাসনে ॥ 

ইহা শুনিয়া শ্রীল স্বরূপ একটু হািলেন, হাসিয়া উপহাস করিয়! 

বলিলেন, পণ্ডিত তোমার লক্ষ্মীর বৈদগ্্য দেখ, এই অচেতন রথের কি 
অপরাধ! কিন্তু ভৃত্গণ ইহাকেও তাড়না করিতেছেন। অপরস্ত 
“ভ্রীভগবান সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন আমি নিকটেই যাইতেছি” এই কথা 
শুনিয়াই বা বিচিত্র দীর্ঘ কোপের কি প্রকারে শান্তি হইল? 
“ফলত; তোমার লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ প্রকৃতই অছ্লুত! এরূপ অত্যা- 
শ্চাধ্য অদ্ভুত ক্রোধ জগ্গতে আর কোথাও কখনও দেখ। যায় নাই। 


স্বরূপ ও শ্রীবাস। ২০৫ 


যথা শ্রীচৈতন্যচন্রোদয় নাটকে £_ 
অচেতনস্যাশ্ত বুথস্ত কোবা 
মস্ত কথং অঞ্জ্যতে এষ ভূত্যেঃ 
যাস্তাম্যদুরেহহমিতীশ্বরেণ 
প্রোক্তে কথৎ বাহশমি দীর্ঘকোপঃ ॥ 
ইহা গুনিয় শ্রীবাস বলিলেন "শ্রীপাদ, ঈশ্বরীর একরূপই রীতি ।” 
শ্রীবাস ও শ্রীল স্বরূপের রসময়ী উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিয়া সর্বমীমাংসক- 
চড়ামণি, সর্বজ্ঞ, পরমবিদগ্ধ মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীবাস তুমি নারদ, 
স্ৃতরাং শ্রীভগবানের দ্বারকা-বিলাস তোম'- অতীব প্রিম্ন। আীল স্বরূপ 
ব্রজের রসে সুর্সিক। কেন না ইনি আ্রীব্রজলীলার ললিতা সখী । 
শ্রীরজপুরীর আনন্দ-বৈদগ্ধ্যই উহার অতি আদরের পদার্থ ।* শ্রীচৈতন্- 
চরিঅমুতের পয়ার এইরূপ, 
ৃ নারদ প্রকৃতি: শ্রীবাস করে পরিহাস । 
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস ॥ 
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব । 
শ্ব্্যভাব তোমার ঈশ্বর প্রভাব । 
দামোদর স্বরূপ ইহা শুদ্ধ ব্রজবাসী। 
ব্শর্ষে না জানে ইহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসি ॥ 
রসময় প্রভু রসকন্দল এক কথাতেই মীমাংসা করিয়া দিষ্টলন। 
শ্রীবাস কৃতার্থ হইলেন । রসময় স্বরূপ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
তিনি স্বয়ং যে রসে নিমজ্জিত, স্বয়ং যে রসের ভাগার এবং স্বয়ং যে 
রসের স্বরূপ, ধরশ্বর্ধাপ্রভাবকে সেই রসে নিমজ্জিত করাই তাহার কার্ধ্য। 
সুতরাং শ্রীল স্বরূপ শ্রীবন্দাবন-সম্পদের প্রভাব বর্ণনা করিতে লাগিলেন, 
যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামবতে ৮ 
স্বরূপ কহে শ্বাস! শুন সাবধানে । 
বন্দাবন সম্পদ:বুঝি নাহি পড়ে মনে ॥ 
বন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু । 
দ্বারকা বৈহু্ঠ সম্পদ তার এক বিন্দূ॥ 


২০৬ শীব্বরূপদামোদর। 


শ্রীল শ্বরূপ এই বলিয়! শ্রীবাসকে ব্রহ্ম-সংহিতার এক বচন পাঠ 
করিয়া! গুনাইলেন, যথা £₹-_ 
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্ত: পরমপুরুষুঃ কল্পতরবো! 
ক্রম। ভূমিশ্চিম্তামণিগণময়ী চোয়মমৃতম্‌ 
কথাগানং নাট্য গম্নমপি বংশীপ্রিয় সখি 
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপিঃতদাস্বাদ্যমপিচ । 
শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে ইহার এইরূপ পদ্যান্বাদ আছে যথাঃ-_. 
পরম পুরুষোত্তম স্থয়ং ভগবান । 
কৃষ্ণ যাহা ধনী তাহা বৃন্দাবন ধাম ॥ 
চিন্তা মণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন। 
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ-ভূষণ ॥ 
কল্পবুক্ষলতা৷ যাহা! সাহাজিক বন। 
পুঙ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্ত ধন ॥ 
অনন্ত কাম ধেনু যাহা ফিরে বনে বনে। 
ছুপ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্ত ধনে ॥ 
সহজে লোকের কথা যাহ। দিব্য গীত । 
সহজে মন করে নৃত্য পরতীত॥ 
সব্ধবত্র জল যাহা অমৃত সমান। 
চি্ানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহা! মুর্তিমান ॥ 
লক্ষ্মী যিনি গুণ ধাহা লক্ষ্মীর সমাজ । 
কষ্ণবংশী করে ধাহ। প্রিয় সখী কাজ ॥ 
অর্থাৎ প্রীবন্দাবনে ব্রজহন্দরীগণই পরমালক্ষ্মী এবং তাহাদের শ্রীক্ুষ্ণই 
পরম পুরুষ, বৃক্ষ সকলই-_কল্পবৃক্ষ ; ভূমিই_ চিন্তামণিগণময়ী ; জলই-_ 
অমৃত); কথাই.গান ; গমনই-নাট্য, বংশীই--প্রি় সী; এবং 
চিদানন্দরূপ বন্থই--জ্যোতিঃ ন্বরূপ। 
গ্রীল বিন্বমঙ্গলও বলেন -- 
চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাম্‌ 
শৃঙ্গার পুষ্পতরব স্তরবঃ সথবাণাম্‌ 


'স্বরূপ ও প্রীবাদ ২৭ 


বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-_ 
বৃন্দানি চেতি সুখপিন্ধু রহো৷ বিভূতিঃ। 
অহো শ্রীবৃন্বাবনের কি সুখসিদ্ধুময় বিভৃতি! এখানে অঙ্গনাগণের 
'চরণভূষণই-_চিস্তামণি, বেশ বিস্তাসের সামগ্রী সাধক তরুগণই কঙ্গতরু 
এবং ধেনুগণই কামধেহু । 
এই সকল কথা বলিতে বলিতে রসন্বরূপ স্বরূপের রসসিন্ধু উলিয়া 
উঠিল। শ্রীব,স তখন সে রসমাধুর্যয-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত 
হইলেন। [তিনি সেই তরঙ্গ বঙ্গে নাচিতে লাগিলেন, কক্ষতালি 
বাজাইয়া অট্হাসির তুমুল রবে সকলকেই প্রমন্ত করিয়া তুলিলেন। স্বয়ং 
প্রভৃও আবেশে শ্রীরাধার বিশুদ্ধ রসতত্ব শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়! 
নৃত্য আরস্ত করিলেন। প্রভুর মন বুঝিয়৷ স্বরূপ গান ধরিলেন, প্রভু 
তখন তাবে আরও বিভোর হইয়া “বোল্‌ বোল্‌” বলিয়া স্বরূপের সেই 
১ম্তধামাখা গান শুনিবার জন্ত কাণ পাতিয়া রহিলেন। স্বরূপ তখন 
ব্রজরসের গান ধরিলেন, আর অমনি প্রভু মধুরভাবে নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। স্বরূপের গানে আর মহাপ্রভুর নৃত্যে মূর্তিমান ব্রজরস 
উথলিয়া উঠিল। সে গানের ও নৃত্যের প্রেমপ্রবাহে চারিদিক ভাসিয়া 
গেল, যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামতে £- 
গুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করন শ্রীবাস। 
কক্ষ তালি বাজায়ে করে অট অট্ট হাস। 
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল। 
সেই রসারেশে প্রভু নৃত্য আরস্তিল। 
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান। 
“বোল বোল” বলি প্রভূ পাতে নিজ কাণ ॥ 
ব্রজরস শীত শুনি প্রেম উলিল। 
| পুরুষোত্ম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥ 
প্রিয় তক্ত পাঠক, এই চিত্রটী একবার মানসিক নয়নে অবলোকন 
করুন,-ন্বরূপ গাইতেছেন আর মহাপ্রভু নাচিতেছেন! কি গাইতে- 
ছেন--না' ব্রজরসের গীত। ব্রজরস কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবে না, 


২০৮ জীম্বরপদামোদর। 


ব্রজগোগীদের ভাব-ভূষণাছি সকলই চিদ্রানন্দময়--তাহাদের ভাবে 
বিভাবিত হইয়া তাহাদের রসের গীত স্বরূপ গাইতেছেন__আর মহাপ্রভু 
নাচিতেছেন,--ও নৃত্য তাণ্ডব নৃত্য নহে--এ মধুর নৃত্য-_ব্রজরসের ও 
ব্রজভাবের নৃত্য । লক্ষ্মী-বিজয় হইয়া গেল, লক্ষ্মীদেবী মন্দিরে গেলেন, 
কিন্তু ভাবসিন্ধু গোরাচাদের নৃত্য ভাঙ্গিল না । বেলা তৃতীয় প্রহর 
অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রভুর নৃত্য ধামিল না। চারিদিকে চারি 
সন্প্রদায়ে গান 'বিয়াছিল্ন, তাহারা শ্রান্ত হইলেন কিন্তু প্রভুর শ্রান্তি 
নাই, ্রমেই প্রেমাবেশ বাড়িয়া! উঠিল, স্বরূপেরঃরসময় সঙ্গীত প্রভুর 
হদ্ধয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে রাধাভাবে বিভাবিত করিয়া তুলিল। 
প্রভু শ্ীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া! শ্রীরাধা মুর্তি ধারণ করিয়া নাচিতে 
লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়! প্রভূ মাথায় কাপড় টানিয়৷ দিলেন। 
কেন না, নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ বলরাম, আর প্রভু এখন শ্রীরাধা ভাবে 
আবিষ্ট । কিন্ত তথাপি প্রভুর আবেশময় নৃত্য থামিল না। নিত্যানন্দ, 
দুরে সরিয়া দাড়াইলেন, যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ₹- 

চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল। 

মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 

রাধ। প্রেমাবেশে প্রভূ হৈল সেই মূর্তি । 

নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণাতি ॥ 

নিত্যানন্দ জানি প্রভুর ভাবাবেশ। 

নিকটে না আইসে কিছু রহে দূরদেশ ॥ 

কিন্তু এ দিকে বেল! অবসান প্রায়, প্রভুর বাহ জ্ঞান নাই। তীহার 

'আবেশ ভাঙ্গিল না, সুতরাং কীর্তন থামিতেছে না, শ্রীমন্িত্যানন্দ এই 
অবস্থায় প্রতুকে ধরিয়া তাহার আবেশ. ভাঙ্গাইয়া থাকেন, কিন্ত প্রভু 
এখন শ্রীরাধার ভাবাবেশে আবিষ্ট, শ্রীম্রিত্যানন্দ এ অবস্থায় তাহাকে 
ক্পর্শ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীল 
স্বরূপ দেখিলেন এখন কোন উপায়ে কীর্তন বন্ধ করাই আবশ্তক'ণ 
বীনা প্রকার ইঙ্গিত করিয়া মহাপ্রভুর দৃষ্টি তক্তগণের দিকে আকৃষ্ট 
করিলেন ফ্হসা প্রভুর বাহ জ্ঞান হইল, তিনি তখন ভক্তগণকে শ্রান্ত 


 শ্বরণের দর ও ছোট হরিদায়। ২৯৯ 


দেখিয়া নৃত্য তযাগ্‌- করিলেন এবং লকলকে লইয়া পুপ্পোদ্যানে বিশ্রাম 
করিতে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে সভক্ত 
শ্রমহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক ম্লান সমাপন হুইল। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু 
মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে লক্ষ্মীবিজয়ে মহাপ্রভু মহামহোতৎ্সব 
করিয়৷ ভক্তগণকে ব্রজরস বিতরণ করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে শ্রীল 
ত্বরূপের মুখে ভক্তগণ সমক্ষে রসময় রূমিকশেখর ব্রজের যে আনন্দলীল। 
রসের চিদানন্দ তত্ব প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট ত্রহ্মানন্দ অতি 
তুচ্ছ পদার্থ। আমরা এই প্রসঙ্গে মহাজনগণের লিখিত রস-তত্বের দুই 
একটা বর্ণ মাত্র উচ্চারণ করিয়া এত দিন আত্ব দেহ মন ও বসনা পবিত্র 
করার প্রয়াস পাইয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু কোন কথাই ব্যক্ত করিতে 
পারি নাই, সে সাধ্য বা সে সাহসও১আমাদের নাই। ব্রজের রস্‌-তত্ব 
অসীমু ও অনন্ত । 


উনবিংশ অধ্যায়। 


আদ 


স্বরূপের দয়! ও ছোট হারদাস। 


্রীব্রজরসের প্রসঙ্গে শ্রীল স্বরূপের মুখে ভক্তগণকে শ্রীস্রীমহাপ্রভু 
বসসিদ্ধান্তের তত্বনিবহ শ্রবণ করান । পুর্বে বলিয়াছি--ষকল রসসিদ্ধান্তের 
বিবৃতি একে ত মানবীয় ভাষাতেই পরিস্ফুটরূপে প্ররাশ করা অসম্তবঃ তার 
পরে আমাদের ন্কায় মলিন জীবের পক্ষে আদৌ উহা! ধারণার বিষন্ক নহে॥ 
বিবৃতি তো দূরের কথা, গুণময় দেহধারী এবং সেই দৈহিক ক্রিয়াবিকা- 
রাদির নিতদাসের পক্ষে চিদানন্দ ব্রজরসের উপলদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার । 
তবে যনে এই সকল বিষয়ের নাম করা হয়, জীবের উচ্চতম ভজন প্রণালীর 
স্মৃতিসপ্ীবন করাই তাহার এক মাত্র উদ্দেন্টয। 


. যাহা হউক, এখন আমাদের প্রাণের স্বরূপের সম্বন্ধে অপরাপর কথার 
১৪6 


২১ ভীন্বরপদামোদর। 


কিছু কিছু বলা যাইতেছে । পূর্ববঙ্গীয় কোন ক্রাঙ্গণ শ্রীপ্রীমহাপ্রভূর 
সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিয়া আনেন। শ্রীল স্বরূপ উহ! পাঠ করিয়া 
উহাতে সিদ্ধান্ত বিরোধ ও বসাভাস দোষ দেখিতে পান এবং এইজন্ত' 
ব্রাহ্মণকে কিছু কৃপাবাগদণ্ড প্রদান করেন, ইহা আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছি রপময় স্বরূপের প্রাণে 
কঠোন্ুতার লেশমাত্রও ছিল না। সাধারণ বৈষ্বের হ্ৃদয়েই কঠোরতার 
লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না, মধুরতার খনি, প্রেমমুর্তি স্বরূপের জনন 
তো অমৃতরসের উতৎ্স। তিনি উক্ত গ্রন্থলেখক মহোদয়ের প্রতি কৃপা 
প্রকাশের জন্যই এবং তাঁহার সবিশেষ হিতসাধনের জন্যই প্রথমতঃ 
একটী প্রকৃত কথা বলিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট 
করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপের হৃদয়ে অনুক্ষণ দয়া! ও মাধুর্যের 
প্রবল শ্রোত প্রবাহিত হইত, তিনি জীবের ক্লেশ দেখিলে ব্যাকুল হইতেন। 
শ্রীল স্বরূপের দয়ার একটি' কাহিনী প্রসঙ্গত্রমে এস্থলে উল্লেখ কর! 
ধাইতেছে। 
শীতগবান আচার্য মধ্যে মধ্যে শ্রীন্রীমহাপ্রভুর ভোগের উদ্যোগ 

করিতেন। এক দ্বিবস তিনি মহাপ্রভুর কীর্তনীয় ছোট হরিদাসকে 
শিখিমাহিতীর ভগ্মীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর ভোগের জন্ত শুস্ক তত্ড়ুল 
আনিতে আদেশ করেন। শিখিমাহিতীর ভগ্গীর বিবরণ শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে £- 

মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী । 

বৃদ্ধা তপস্থিনী আর পরমা বৈষ্ণৰী ॥ 

প্রভু লেখ! করে যারে রাধিকার গণ । 

জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ 

স্বরূপ গোসাঞ্জি আর রায় রামানন্দ 

শিখিমাহাতী তিন, তার ভগ্গী অর্ধ জন॥ 

শিখিমাহাতীর ভগ্মী বৃদ্ধা, তপশ্থিনী, পরম বৈষণবী। মহাপ্রভু ্বয্ং 

"ইহাকে শ্রীরাধিকার গণ বলিয়া নির্দেশ করেন! হরিদাস এই মাধবী 
দেবীর নিকট হইতে শুরু তুল আনিয়া ভ্রীভগবান্‌ আচার্য মহাশক্নকে 


্বরূপের দয়া ও ছোট হরিদাস । ২১১ 


প্রদান করেন। শ্রীন্রীমহাপ্রভু সেই তওুলের অন্ন দেখিয়া তুষ্ট হইয়া 
বলিলেন, "আচার্ধ্য, এমন হুম্দর তুল কোথা পাইলে" আচার্ধ্য বলিলেন-_- 
“শিখি মাহিতীর ভগ্মী মাধবীর নিকট হইতে তুল আনা হইয়াছে ।” 
অন্তর্ধগামী প্রভু বলিলেন "কে আনিয়া দিল% সরল চিত্ত শ্রীতগবান্‌ 
আচার্ধা, প্রভুর এইরপ প্রশ্নের গুড় অভিসন্ধির বিন্দুমাত্রও মন্ম বুঝিতে 
ন! পারিয়া সরলভাবে বলিলেন, “ছোট হবিদাস”। প্রভু আর ,কিছরুমাত্র 
ন্‌ বলিয়া অন্নের প্রশংনা করিতে করিতে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে 
বাসায় আদিয়৷ গোবিন্দকে বলিলেন-__ 

আজ হৈতে আমার এই আজ্ঞা পালিবা । 

ছোট হরিদ।সে ইহা আসিতে না দিবা | 

হরিদাস গোবিন্দের মুখে প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া বজ্রাহতের হ্যায় 
হইল্পেন। কি কারণে প্রভু এইরূপ কঠোর আদেশ করিগেন, প্রভুর 
একান্ত ভক্ত হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কোনও ভক্ত ইহার 
কারণ জানিলেন না। কিন্তু ছোট হরিদ্াসেব্র প্রতি এই কঠোয় আজ্ঞা 
প্রচারিত হওয়ায় সকলেই বিম্মতি হইলেন। স্বরূপ শুনিলেন, ছোট 
হরিদাস প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া তিন দিবস অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়! 
কেবল হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ রব করিতে করিতে অস্রপাত করিতেছেন । 
ছেট হরিদাসের এই আর্তির কথ! শুনিয়া দয়াময় স্বরূপের জ্দয় ব্যাকুল 
হইয়। উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ততক্ষণ, 
মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ছোট হরিদাসের দ্বার-মান। হইল কেন? তাহার অপরাধ কি? আজ 
তিন দিন হইল এই আজ্ঞ। শুনিয়া সে উপবাসী আছে। প্রভুর দর্শন 
বিন! যে জন জল গ্রহণ করে না, তাহার প্রতি এরূপ আদেশ হইল কেন %” 
শ্রীল শ্বরূপের কথ! শুনা মাত্রই প্রভু অমনি উত্তর করিলেন “হরিদাস 

বৈরাগী, বৈরাশী হইয়া যে প্রকৃতি জস্তাধণ করে আমি তাহার মুখ 
দেখি না। যথা শ্রীচৈতস্ত্ররিতামৃতে ৮ 

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্তাষণ। 

দেখিতে না পারি আমি আহার বদন ॥ 


২১২ শ্রীত্বরপধামোদর। 


ুর্র্বার ইঞ্জিয় করে বিষয় গ্রহণ। 
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনের মন॥ 
হুদ জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। 
ইন্জিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সত।যিয়া ॥ 
প্রভু এই বলিয়া! বিরক্ত ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার 
অভিন্নাত্বা স্বরূপ তাহার এই ভাব দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতে সাহসী 
হইলেন না। 
ছোট হরিদাস কখন কোন্‌ প্রকৃতির (নারীর ) নিকট যাইয়া তাহার 
সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানেন না, ইতপুর্কে 
ইহা কেহ কখনও শোনেন নাই। সুতরাং সকলেই বিশ্মিত ও চমতকুত 
হুইলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন শ্রীভগবান আচার্যের ঘরে প্র 
যে শুরু তলের সম্বন্ধে এত প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং মাধবী দেবীর 
নিকট হইতে শুরু তুল কে আনিল, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : 
ছোট হরিদাসের বর্ন বোধ হয় তাহারই ফল। কেননা ছোট হরিদাসই 
মাধবী দেবীর নিকট হইতে শুরু তুল চাহিয়া আনেন। কিন্তু ইহাতে 
প্রভুর এত ক্রোধ হওয়ার কারণ কি? সম্ভবতঃ হরিদাসের অন্যান্ ক্রুটিও 
থাকিতে :পারে। কেহ কেহ মনে করিলেন বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যই বুঝি প্রভূ হরিদাষের প্রতি এইরূপ গুরুতর কঠোর আঘেশ প্রচার 
করিয়া অপর সকলের শিক্ষা প্রদান করিলেন। কেন না জগতে মানুষের 
যত রিপু"আছে, কামুকত্ব অপেক্ষা প্রবলতম রিপু মানুষের আর নাই। 
সুতরাং সংসারত্যাপী ভগবনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ যাহাতে ইন্সি-প্রলোভনীয় 
বস্ত অপেক্ষ৷ দূরে বাস করেন ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। সুতরাং 
কোন একটী সুত্র ধরিয়া তিনি সাধক বৈষ্ববদিগকে সবিশেষ সাবধান 
করিয়। দিলেন। 
ফলত্ঃ ইহা! লইয়া কয়েক দিবস মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে সবিশেষ 
আলোচন৷ চলিতে লাগিল! কিন্তু সমুদ্র-গম্ভীর মহাপ্রভুর প্রকৃত উদ্দেশ্টা 
: কেহই বুঝিতে পারিলেন না। প্রভুর ভাব দেখিয়া একথা কেহ সহসা 
তীহার নিকট আবার উপস্থিত করিতেও সাহসী হইলেন নাঁ। কিন্ত 


স্বরূপের দয়া ও ছোট হুরিদাস। ২১৩ 


হরিদাসের আর্তি দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
সুতরাং তাহার: অগত্য। একদিন পুনরায় প্রভুর নিকট এই কথা 
তুলিলেন। তাহারা বলিলেন “প্রভো, হবিদাসের অপরাধ অতি অল্প, 
ভবিষ্যতে এমন অপরাধ আর হহবে না। হরিদাস তোমার চরণাশ্রিত 
এবার তাহাকে ক্ষমা কর। তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে । আমাদের 
সকলের অনুরোধে এবার হরিদাসকে ক্ষম! করিতেই হইবে ।” 
কিন্তু গম্ভীর হৃদয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্তগণের এ অনুরোধ 

রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না । তিনি বলিলেন, আমার মন আমার 
বশে নহে, আমি ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করিলেও মনে হয়,-_হুরিদাস ক্ষমার 
যোগ্য নহে। তোমরা বৃথা কথা বারে বারে আর বলিও ন1, আমি প্রকৃতি- 
সম্ভাধী বৈরাণীর যুখ দেখিব না।” ইহার পরেও কোন কোন ভক্ত 
মহঃপ্রভুকে অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে বিরক্ত 
হইয়া বলিলেন “তোমরা আবার এই অসঙ্গত অনুরোধ করিলে আর 
আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না” যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামতে ৪ 

প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন। 

প্রকৃতি-সম্তাধী বৈরাগী না করে দর্শন ॥ 

নিজ কাধ্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা | 

পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা ॥ 
এই কথা! শুনিয়া সকলেই কাণে হাত দিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া 
গেলেন, সকলেই বুঝিলেন হরিদাসের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, এ ভাঙ্গা কপাঁল 
বুঝি আর জোড়া লাগিবে না। | 

এইরূপে কয়েকদিন চলিয়া গেল। এ দিকে ছোট হরিদ্বাম আহার 

নি ত্যাগ করিলেন, দিবাঁরাত্র কেবল "হ। গৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ” নাম 
লইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখশশী নিরীক্ষণ 
করিতে না পারিয়া জীবন ধারণ করা তাহার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া 
পড়িল। পরম দয়াল বৈষণবগণ হরিদ্াসের এই আর্তি দেখিয়া! আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। তাহারা প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, প্রভু, 
হরিদাসকে যে আর গ্রহণ করিবেন ন।, হরিদাসের অপরাধের যে আর 


২১৪ ভম্বরূপদামোদর। 


ক্ষম! নাই তাহ! তাহারা বুঝিয়াছেন, হরিদামের কথা তুলিতে প্রভু যে 
প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন তাহাও তাহারা প্রত্যক্ষই দেখিয!- 
ছেন। এরূপ অবস্থায় প্রভুর নিকট এই কথ! পুনর্বার উপস্থিত করিতে 
আর কেহই সাহমী হইলেন না। কিন্তু হরিদাসের আর্তি নির্বেদ, 
বিষাদ ও দৈষ্ঘ দেখিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুতন্লাং 
তাহার৷ সকলে যুক্তি করিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং প্রভূ যাহাতে হরিদাসের প্রতি প্রমন্ন হয়েন এজন্য তাহাকে 
বিশেষরূপে অনুরোধ করার নিমিত্ত শ্রীল পরমানন্দপুরীকে বলিলেন ? 
পুরীগোসাঞ্জি বৈষ্ণবগণের অনুরোধে সম্মত হইয়া একক প্রভুর নিকট 
গমন করিলেন । শ্রীপাদ পরষানন্দপুরীকে প্রভু মান্ত করেন। তাহাকে 
দেখিয়া তিনি গাত্রোখান করিলেন, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
পুরীগোসাঞ্জি বলিলেন, “বৈঝ্বগণের মুখে শুনিলাম ছোট হরিদ[সের 
সামান্ত অপরাধে তৃমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ, তুমি নাকি তাহার হুখ 
দেখিবে না। তাহাকে ক্ষমা কর, ইহা সকল বৈষ্ণবেরই ভিক্ষা । তুমি 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হও, আমারও এই অনুরোধ ।” 
প্রভু কখনও পরমানন্দপুরীর বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু ছোট 
হুরিদাঘের কথা উখাপন হওয়া মাত্রই প্রভূ অসন্তষ্ট তাবে বলিলেন, পুরী 
গোসাঞ্রি, আপনি এই সকল বৈষ্ণব লইয়া এখানে থাকুন, আজ্ঞা করুন 
গোবিন্দকে লইয়া আমি আলালনাথে যাই। কিছুতেই আমি ছোট 
হরিদাসের মুখ দেখিব না।” এই বলিয়া প্রতু পুরীগোসাঞ্জিকে নমস্কার 
করিয়া দাড়াইলেন এবং গোবিন্দকে ডাকিয়া প্রস্থান করিলেন । পরমানন্দ- 
পুরী দেখিলেন, বৈষ্বগণের অনুরোধে তিনি প্রকৃতই এক মহা কুকার্ধ্য 
করিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি অতি ব্যস্তে মহাপ্রভুর নিকট যাইয়। 
বলিলেন “থাক, এ অনুরোধ আর করিব না, তুমি ঘরে ফির, তোমাৰ 
যাহা ইচ্ছা তাহাই হুইবে, তুমি ঈশ্বর, তোমার লীলা আমরা কি বুঝিব, 
আর তোমার বিধানের উপর আমাদের কথাই বাকি? তুমি যাহা কর, 
সকলই লোকের হিতের জন্ত । তোমার কথার উপরে আমাদের কথা 
বলা বাহুল্য ৷ যাহা হউক, আর এমন অন্তায় অনুরোধ করিব না। এখন 


ল্বরূপের দয়! ও ছোট হরিদাস। ২১৫ 


"বরে চল!” প্রভূ ফিরিলেন। এইবার ভক্তগণের সকল আশাই 
ফুরাইল। তাহার। বুঝিলেন আর কোন ক্রেমেই হরিদাদের প্রতি প্রভুকে 
প্রসন্ন করা যাইবে না । সুতরাং এখন হরিদাসকে প্রবোধ দেওয়া ও 
সান্ত্ুনা দেওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় রহিল না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি দরগা দুপ্-ধারায় স্বন্রপের জ্দয় পরিপূর্ণ 
স্বরূপ তধন হরিদানের নিকট যাইয়া !তাহার সান্তনা করিতে সচেষ্ট 
হইলেন। স্বরূপ বলিলেন “হরিদাস, জান ত আমরা সকলেই তোমার 
হিতৈষী। তোমার জন্ত তাহাকে যতদূর বলিবার তাহা বলা হইয়াছে । 
কিন্ত তিনি তো কাহারও অধীন নহেন,_তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর! এখন তিনি 
কাহারও কথা শুনিতেছেন না, কিন্তু সময়ে অবশ্য তাহার দয়! হইবে, 
তখন তিন পতামার প্রতি শ্প্রসন্ন হইবেন। তুমি এমন ভাবে পড়িয়া 
থাকিলে আর কি হইবে। স্নান ভোজন কর, দেহ রক্ষা কর, অবশ্ঠই 
কোন সময়ে প্রভুর কৃপা হইবে ।” | 

হরিধাস স্বরূপের কথা এড়াইতে পারিলেন না। উঠিলেন, স্নান 
করিলেন, আহার করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙের মুখচন্দ্র না দেখিয়! হরিদাস 
কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না । কুলটা গৃহবধূ যেমন প্রণয়ী জনের 
মুখখানি দেখিবার জন্য নানাস্থানে পড়ায়, নানা চেষ্টা করে, হত্রিদাসও দূর 
হইতে মহাপ্রভুর বদন-শশী দেখিবার জন্য সেইরূপ চেষ্টা করিতে আরম্তু 
করিলেন। প্রভু জগন্নাথ দর্শন করার জন্য যখন যাতায়াত করিতেন, 
হরিদাদ সেই সময়ে দূরে দূরে দাড়াইয়া উ কিবুঁকি দিয়। সতৃষ্ণ তাবে 
শ্রীগৌরাঙ্গের বদনখানি নিরীক্ষণ করিতেন, আর অমনি তাহার দেহ 
আনন্দে অবশ হইয়া পড়িত, নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত হইত, চক্ষু মুছিয়। 
ফিরিয়া চাহিয়া আর গ্রীগৌরাঙ্গরূপ দেখিতে পাইতেন না। হরিদাস 
কাদিতে কাদিতে বাসায় ফিরিতেন, আর কাদিয়া কাঘদিয়া দিন রজনী 
অতিবাহিত করিতেন । 

হরিদাস এইরূপে নীলাচলে এক বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন, 
“কিন্ত এই এক বৎসরের মধ্যেও তাহার ভাগ্য তুপ্রসন্ন হইল না। তিনি 
ছুঃসহ গৌররিরহ আর সহ করিতে ন1 পারিয়া একদিন শেষ রাবিতে 
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নে মনে শেষ-অভিপ্রায় স্থির করিলেন। উদ্দেশ্েই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে 
প্রণাম করিলেন। আর কাহাকে কোন কথা না বলিয়! শেষ রান্রিতেই 
প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা কৰ্িলেন। দিবারাত্র চলিতে চলিতে হরিদাস অল 
সময়েই প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। তি'ন পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন 
শ্রীগৌরাঙ্গ উপেক্ষিত দেহ আর রাখিবেন না। একদিবস তিনি প্রয়াগে 
ত্রিবেশী-সঙ্গমস্থলে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তিসঙ্কল্প করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদযুগল 
ভাবিতে ভাবিতে ত্রিবেণীর প্রসন্ন সলিলে গুণময় দেহ বিসর্জন করিলেন । 
প্রভু হরিদাসের যে দেহ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, হরিদাস অবলীলাক্রমে 
সে দেহ পরিত্যাগ করিয়! দিব্য দেহধারণ করিয়! তাহার প্রাণের আরাধ্য 
দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভূ এবার তাহার প্রিয় ভূত্যকে অভয় 
দিলেন। হরিদাস দিব্য গন্ধব্ব দেহ লাভ করিয়াছিলেন, মে দেহ জন- 
সাধারণের চ্মচক্ষুর অদৃশ্ঠ। তিনি রাত্রিতে গান করিয়। মহাপ্রভুকে 
শুনাইতেন, কিন্তু তাহা অপরের শ্রুতিগোচর হইত না। 
একদিন রূসিক-শিরোমণি মহাপ্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা! করিলেন 
“হরিদাস কোথা, তাহাকে একবার এখানে ডাক দেখি।” একজন 
বলিলেন “প্রভো হরিদাম আপনার বিরহে এক বর্ধকাল দৃঃখ কষ্টে এখানে 
ছিল। এক বৎসর পরে এক দিবস শেষ রাত্রিতে সে কোথায় চলিয়া 
গিয়।ছে তাহা কেহই বলিতে পারে না।” ইহাতে প্রভু একটু হাসিলেন 
প্রভুর এ হাঁসি দেখিয়া সকলে বিম্মিত হইলেন। এক বুৎসরের মধ্যে 
হরিদাসের কথা প্রভু একটা বারও জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ স্বর 
তীমুথে হরিদাসের বার্তী জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল 
হরিদামের কথা বুঝি প্রভুর মনে পড়িাছে। তাহার প্রতি প্রভু বুঝি 
প্রসন্ন হইয়াছেন। কিন্তু যখন হরিদাসের সন্ধানের কখ| কেহ বলিতে 
পারিল না, তখন প্রভূর ছুঃখ প্রকাশ করাই উচিত ছিল। অথচ তিনি 
তাহা না করিয়া একটু হাদিলেন, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। 
একদিন ভক্তগণ সমুদ্র-স্ানে যাইতে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বরূপ 
জগদানন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর ও কাশীস্বরের নামই 
(বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । সহসা হঁহার আকাঁশ-পথে গান শুনিতে 
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গাইলেন। সে গান ও কম্বর তাহাদের পরিচিত বলিয়! বোধ হইল/__ 
কে গায় আই! কেহ বলিলেন কই মানুষ কোথায়, শ্বরটা যেন আকাশ 
হইতে আসিতেছে । অপর জন বলিলেন স্বরটী অতি পরিচিত__যেন ঠিক 
ছোট হরিদাসের কণঠম্বর। গোবিন্দ ইহার পরে ঠিক সিদ্ধান্ত করিয়া 
ফেলিলেন যে, “এ স্বর হরিদাসের। তাহাতে কিছুমত্রে সন্দেহ নাই। 
হুঃস্হ প্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে হরিদাস সম্ভবতঃ বিষপানে আত্মহত্যা করিয়! 
ব্র্মরাক্ষম হইয়া থাকিবে । যদ্দিও আমরা উহার আকার দেখিতেছি না 
কিন্ত উহার কণ্ঠের স্বর শুনিহে পাইতেছি।” 
গোবিপ্দের »কথায় বাধ! দিয়। সিদ্ধান্তি-শিরোমণি স্বরূপ বলিলেন». 

গোবিন্দ তোমার এ অনুমান নিতান্তই মিথ্যা । যে আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন 
করিয়াছে, প্রভুর সেবা করিয়াছে, যে প্রভুর একান্ত কৃপাপাত্র, আর এই 
জরীক্ষেত্রে যাহার মৃত্যু তাহার কি কখনও দুর্গতি হয়। এ সকলই প্রভুর 
ভন্গী; এ খেলা ক্রমে বুঝিতে পারিবে । যথা শ্রীচৈতন্তচরি তামৃতে 2 

আজন্ম কৃষ্ণকীর্তরন, প্রভুর সেবন। 

প্রভু কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রেতে মরণ। 

দুর্গতি না হয় তার, সদগতি যে হয়। 

মহাপ্রভুর ভঙগী পাছে জানিবে নিশ্চয়॥ 

শ্রীল স্বরূপের এই সিদ্ধান্তে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং মহীপ্রভুর 

ভল্লী জানিবার প্রতীক্ষী করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে 
এক বৈষ্ণব নবদ্ধীপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস যখন শ্ত্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তি 
কামনা করিয়। ভ্রিবেণীতে দেহ ত্য।গ করেন এই বৈষ্ণব তাহা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে আদিয়া হরিদাসের এই অলৌকিক দেহ 
ত্যাগের কথা শ্রীবাসের নিকট বলেন। শ্্রীবাসাদি সকলেই ইহা শুনিয়া 
বিশ্থিত হইলেন। বর্ধান্তরে শিবানন্দ সেন ও শ্রীবাস প্রভৃতি গৌড়ীয় 
ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতেন। সেবারও সকলে শ্রীক্ষেত্রে 
আসিলেন। শ্রীবাসের মনে কেবল এক কথা,_যেই তিনি প্রভুর 
প্রীচরণ দর্শন পাইবেন, আর অর্থন ছোট হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা * 
করিবেন। প্রভুর চরপ-দর্শন-প্রীপ্তি মাত্রই শ্রীবাস ঈষৎ ব্যগ্র তাবে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভে, ছোট হরিদাস কোথায় ?" প্রতিভাবান প্রস্থ 
অমনি উত্তর করিলেন “ন্বকম্ম-ফলভুক্‌ পুমান্” অর্থাৎ লোক স্বকম্ম 
ফলভোগ করে। 
শ্রীবাম তখন প্ররয্নাগের বৈষণবের মুখে হরিধাসের দেহ-ত্যাগের যে 
কাহিনী শুনিয়াছিলেন প্রভুকে “সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিবার 
সময়ে মনে করিয়াছিলেন প্রভু বুঝি এই কঠোর নিগ্রহের জন্ত অনুতপ্ত 
হুইবেন। কিন্তু প্রভুর হৃদয়ে ভাব অলৌকিক । তাহার হৃদয় বস্ত্র হইতেও 
সুকঠিন, আবার কুম্ম হইতেও সুকোমল। প্রভু হাসিয়া বলিলেন “ঠিক 
হয়েছে । বৈরাশী হইয়! প্রকৃতি দর্শন করিলে তাহার এইরূপ প্রায়ষ্টন্তই 
হয়ে থাকে !” | রী 
ত্রিবেণীতে গ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তির কামনায় হরিদাপের দেহ-ত্যাগের কথ। 
শ্রীল স্বরূপ শ্রীবামের মুখে শুনিয়া ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“আকাশে যে গান শুনিয়াছিলে তাহা মনে আছে কি? ভক্ত কখনও প্রড়' 
ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রভৃও স্বীয় ভক্তকে দীর্ঘকাল দূরে রাখিতে 
পারেন না। হরিদাস দিব্যদেহে প্রভুর পার্খে আপিয়াছে।” ইহাতে 
ভক্তগণের মধ্যে এক আনন্দের রোল উঠিল। 
এই বিরহ-বিধুর হরিদাসের মহাপ্রভু মিলনে কৃপাময় স্বরূপের আর 
আনন্দের সীমা রহিল না। এই এক লীলায় প্রভু অনেক শিক্ষা প্রকটন 
করিলেন, যথা গ্রীচৈতন্তচরিতাযুতে ৫ 
আপন কারুণা, লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ । 
স্বতক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটা করণ॥ 
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্ত আত্মনাত। 
এক লীলায় করে প্রতু কার্ধ্য পাঁচসাত ॥ 
মধুর চৈতন্য লীলা সমুদ্র গম্ীর। 
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত -ধীর ॥ 
দয়াময় দ্বরূপ তাই বলিয়াছিলেন “বিষপানে হরিদাসের অপমৃত্যু 
হইয়াছে, এরূপ মনে করিও ন তাদ্বশ কৃপাপাত্রের পক্ষে উহা! অদস্তব । 
তবে অচিরেই প্রভুর ভঙ্গী জানিতে পারিবে” ফলত শ্রীগৌরাঙ্গ লীল! 


স্বরূপ ও বিদ্যানিধি। ২১৯ 


রসজ্ঞ প্রীন্বরপের বাক্যের গুঢ বাক্যের মন্ত্র ভক্তগণ অচিরেই বুঝিতে 
পারিলেন। এই লীল৷ অতি অদ্ভুত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন-- 
বিশ্বা করিয়া শুন চৈতন্যচত্রিত। 
তর্ক না করিয় তর্কে হয় বিপরীত ॥ 
ফলত; এই চিন্মরী লীলা জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞানের হরবগাহ। 
পরস্ত প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত এই 'লীলা শ্রবণ করিলে শুদ্ধ ভক্তি . 
লাভ ও জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। 





বিংশ অধ্যায়। 


মি 


স্বরূপ ও বিদ্যানিধি । 


শ্রীল স্বরূপের চরিত্র বর্মন করিতে হইলে তাহার বন্ধুর চরিত্রও অবশ্ঠ 
বর্ণনীয়। সমপ্রকুতিক না -হইলে বন্ধুত্ব হয় না। কাহারও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে জানিতে হইলে তাহার বিশিষ্ট বন্ধুর চরিত্রের অনুসন্ধানে অনেক 
বিষয় জানা যাইতে পারে । শ্রীল শ্বরূপের পুর্ববাশ্রমের বন্ধুর নাম শ্রীল 
পুডরীক বিদ্যানিধি। যথ৷ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ১১শ অব্যায়ে_ 
পূর্ববাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্ধ্য নাম। 
প্রিয় সখা পুগুরীক বিদ্যানিধি নাম॥ 
ঁ রব 
দামোদর স্বরূপ তাহান:পূর্বসখা । 
চৈতন্ঠের অগ্রে ছুই জনে হৈল দেখা ॥ 
্সঁ সং সু 
নীলাচলে বহিয়! দেখেন জগন্নাথ । 
দামোদর স্বরূপের বড় প্রিয় পাত্র ॥ 
ছুই জনে জগন্নাথ দেখে এক সঙ্গে । 
অন্ঠোন্তে থাকেন কৃষ্ণ রম কথা রঙ্গে ॥ 


২২০ জ্রীস্বরপদামোদর। 


কি সুন্দর বন্ধৃতা ! বহুদিন পরে স্রীক্ষেত্রে ছুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। 
বিদ্যানিধি প্রেমনিধি নামে অতিহিত হইয়াছেন । রসনিধি ও প্রেমনিধির 
আজ সম্মিলন হইল। সম্মুখে শ্রীগৌরচন্্র ও নীলাচলচন্দ্র। চন্র-দর্শনে 
আজ ছুই সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। একের তরম্ে অপরের 
তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। ছুই জনে একত্র মহাপ্রভু দর্শন করেন, ছুইজনে 
একত্র শ্রীত্রীজগন্নাথ দর্শন করেন এবং কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে দিন যামিনী 
অতিবাহিত করেন। জীবের ভাগ্যে এরূপ বন্ধু-সহবাদ প্রকৃতই ছুল্লভ। 
এ সুখ বৈকুষ্ঠ সুখ হইতেও [বুঝি অধিকতর বাঞ্ুনীয়। শ্রীল স্বরূপ ও 
শ্রীল পুণুরীক বিদ্যানিধির বন্ধুত্ব চিন্ময়জগতের এক মহা আকর্ষণ। 
স্বরূপ যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন তখন হইতেই শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধির 
সহিত তাহার বন্ধুতা। শ্রীল স্বন্ধপের জন্মভ্রমি কোথায়, তাহার নির্ণস 
কর। সম্ভবপর নহে । শ্রীল বিদ্যানিধির সহিত প্রথমতঃ কোন্‌, স্থানে 
বন্ধৃত৷ হয় তাহাও জানিবার হেতু নাই। শ্রীল স্বরূপ চট্টগ্রাম হইতে 
আসমিয়াছিলেন কিনা প্রচলিত বৈষ্ণব ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধি মহোদয়ের নিবাস 
ষে চট্টগ্রামে ছিল, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। শ্ীচৈতন্ততাগব্ত 
স্পষ্ঠতঃই বলিতেছেন £-_ 
এবে শুন বিদ্যানিধির আগমন । 
পুগুডরীক নাম শ্রীকষ্ণের প্রিয়তম ॥ 
প্রাচ্ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে। 
তথ! তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥ 
শ্ীবিদ্যানিধি সময়ে নময়ে নবদ্বীপেও থাকিতেন । নবদ্বীপেও 
তাহার বাসা ছিল। শ্রীল বিদ্যানিধির নৈষ্টিকী ভক্তি ও শতদর্ধ-ন্বর্ণ- 
সমুজ্ভবল অকৈতব কষ্ণপ্রেম বিষয়-সম্তোগের ছদ্য আবরণে লুক্কায়িত থাকিত, 
লোকে তাহ! জানিতে বা বুঝিতে পারিত না। শ্রীন্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ- 
সমক্ষে বিদ্যানিধির যে পরিচয় প্রধান করেন তাহাতে তিনি বলেনঃ 
চাটিগ্রামে আছেন এথায়ও বাস! আছে । 
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে ॥ 


রূপ ও বিদ্যানিধি। ২২৯ 


তানে ঝাট কেহই চিনিবারে ন! পারিবা । 
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান মাত্র সে করিব! ॥ 

ফলত প্রীল বিদ্যানিধি প্রেমতক্তির মহানিধি হইয়াও বিষয়ীর স্ায় 
বিচরণ করিতেন। ভোগধিলাদ ও বিষয়ভোগের বাহ আবরণ ভেদ 
করিয়া লোকে তাহার প্রকৃত তত্ব বুঝিতে প্রয়াস পাইত না। এমন কি 
স্বয়ং প্রীগদাধরও প্রথমতঃ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। ইহাও 
অসম্ভব নয় যে সময়েই তাহার সহিত স্বরূপের ( পুরুষোত্তমাচাষ্্ের ) 
বন্ধুতা ঘটিয়াছিল। 

শ্রীল স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ? শ্রীল স্বরূপ ও 
ীত্্ীমহাপ্রতুর অভিন্ন হৃদয়, সুতরাং যিনি স্বরূপের বন্ধু তিনি শ্রীন্রীমহা- 
প্রভূরও বন্ধু ইহা স্বতঃসিদ্ধ। স্বয়ং মহাপ্রভুর বিরহ-ক্লেশ তাহার ভক্ত- 
গণের পক্ষে যেমন অসহা, আবার অপর পক্ষে প্রিয়তম ভক্তের বিরহও 
্রীপ্রীমহাপ্রভূর পক্ষে তেমনই ছুঃসহ। ইহাই 'লীলাময়ের লীলামাধুর্ধ্য,_ 
ইহাই লীলারহস্। প্রীল বিদ্যানিধি শ্রীশীমহাপ্রভুর কত প্রিয়বন্ধু, তাহ 
আমরা স্বীয় কল্পনায় কিছু বলিব না। শ্রীচৈতত্যচরিতামৃত বলেন-_ 

পুগ্ডরীক বিদ্যানিধি বড়শাখ! জানি । 
ধার নাম লএ প্রভূ কান্দিলা আপনি॥ 

এই ক্রন্দন কাহিনী: অতি বিচিত্র । মহাপ্রভু একদিন নৃত্য করিয়া 
উপবেশন করিলেন, আর সহসা শ্রীবিদ্যানিধির কথা [তাহার মনে হইল। 
শ্রীল বিদ্যানিধি তখন চট্টগ্রামে। ভাবের মহাসাগর শ্তীগরাঙের হ্বদয় 
ষেমন গম্ভীর আবার সময়ে সময়ে প্রায় তেমনই চঞ্চল। সমুদ্র স্বভাবতঃ 
অতি স্থির, আবার বায়ু-সন্তাড়নে সেই স্থির জলধিতে যখন তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন সে সমুদ্রের ভাব আবার সম্পূর্ণই 
বিপরীত । 

. শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগ্নবানের গুণগানে ন।চিতে ছিলেন, নাচিতে নাচিতে 
বসিয়া পড়িলেন, নৃত্যতরঙ্গে তরঙ্গায়িত শ্রীগগীরসাগর যেন স্থির ও শান্ত 
হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এ স্থিরতা ও শাস্তভাব. অতি অল্পঙ্ষণেই অন্যভাবে 
পরিণত হইল। স্্রীগৌরাঙ্গের মু খকমল পরিয্নান হইল, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘ 


২২২ শ্শ্বরপদামোদর | 


নিশ্বাস ছাড়িতে ল।গিলেন। বিরহিণী ঘেমন আপন প্রিয়জনের বিরহে 
তাহাকেন্মরিয়। স্মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, তিনি সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে শ্রীগৌরের আজ এমন হইল কেন? 
তখন তিনি জ্দয়ের বেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তিনি আবেগ- 
বিহ্বল! কোমলহুদয়া রমণীর ন্যায় চীতকাঁর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া 
কাদিতে আরম্ভ করিলেন “পুণুরীক রর, আর মোর বাপরে, আমার প্রাণের 
বান্ধব রে, তোম।/র আবার কবে দেখব রে--আরে আমার বাপরে” 
শ্রীগৌর সহসা এইরূপ বিনাইয়া বিনাইয়! চীৎকার করিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। 

শীল বিদ্যানিধির জন্য ধীর, গভীর, অদ্ধিতীয় পাণ্ডিত্যপ্রতিভাশালী 
শ্রীনিমাই পণ্ডিত কান্দিয়া এমন আকুল হইলেন কেন? লোকের কি আর 
বন্ধু-বিরুহ হয় না? জগতে তো এমন করিয়া আর কাহাকেও এইরূপ 
কারণে কাদিতে দেখা যায় না। প্রভু আমার প্রেমময় । প্রিয়জনের ' 
বিরহে প্রেমিক জ্দয়ে যে আবেগের উদয় হয়, তাহা চাপিয়া রাখা অসম্ভব । 
প্রভুর জ্দয় প্রেমের সাগর ॥ বিরহ-বাত্যায় সে সাগরে যে তরঙ্গ লহরী 
প্রবাহিত হয়, প্রেমের গোস্পদখাতে তাহা! প্রত্যক্ষ হইবার নহে। শ্রীল 
বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদরের বন্ধু, শ্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, 
ন্ৃতরাং আ্রীল বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্তবন্ু। কিন্ত 
স্রীপুরুষোত্তমাচার্ধ্য£( স্বরূপ ) মহাপ্রভুর মহিত -খন মুন্দররূপে পরিচিত 
হয়েন নাই, শ্রীল বিদ্যানিধির সহিত গল পুকরুষোত্তমে বন্ধুত্ব আছে কিনা, 
জগতে যখন ইহাও অপ্রকাশিত, তখনও শুদ্ধভক্ত মহাপ্রেমিক শ্রীল 
বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভু অতি প্রিয় ভক্তবন্থু বলিয়াই মনে করিতেন। 
মহাপ্রভুর প্রিয়বন্ধু মি শ্রীল বিদ্যানিধির সহিতই স্বরূপের অকৃত্রিম 
বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল ; শ্রীল স্বরূপ দামোদর যে মহাপ্রভুর প্রকৃতই দ্বিতীয় 
ত্বরূপ এ ঘটনাটিও তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। 

মহাপ্রভুর তক্তবন্ধু-বিরছ্ে এইরূপ ব্যাকুলতা অনেক স্থালেই বর্ণিত 
আছে । শ্রীকবিকর্ণপুর জ্রীচৈতন্চরিতামূত মহাকাব্যের ১৯শ সর্গেও 
স্বরূপের' অদর্শনে মহাপ্রভুর এইরূপ ব্যান্কুলতার বর্ণনা করিয়্াছেন। 


স্বরূপ ও বিদ্যানিধি । ২২৩ 


উহ্থার মন্ত্র এই যে মহাপ্রভু গোঁড়ে যাইতে উদ্যত হইলেন! প্রভুর 
ইচ্ছ'_ স্বরূপ গাইবেন, আর তিনি নিজেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে 
গাইতে নাচিতে নাচিতে জগন্নাথের নিকট গোৌঁড়ে যাইবার বিদায় চাহিবেন, 
এই মনে করিয়! শেষ রাত্রিতে প্রভূ পথে যাইয়া স্বরূপের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু দৈববশৃতঃ স্বরূপ সেই পময়ে মিলিত হইতে পারিলেন 
ন1। তাহার জন্ত প্রভুর আর উতৎ্কগার সীমা রহিল ন|। তিনি সিংহদ্বারে 
বসিয়াঃ স্বরূপ-দামোদরের জন্য ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়া পড়িলেন। যথ। 
শ্চৈতন্চরিতামৃত মহাকাব্যে-__ 
গায়ং গায়ং গমিষ্যামি জগন্নাথৎ বিলোকিতুম্‌। 
দামোদরোহ সো মত্সঙ্গে গায়ন্‌ স্থাস্ততি নিশ্চিতমূ ॥ 
ইত্যসৌ রজনী শেষে প্রথমাবসয়ং বিভোঃ 
নিজকীর্তন সংহষৈ গঁচ্ছন্‌ পথি বতৌ প্রভুঃ 
দৈবাদ্দামোদরঃ সোহহয়ৎ মিলিতোনাভবত্তদ!|। 
সিংহত্বারে ক্ষণৎ তস্থৌ তমপেক্ষ স্বয়ং প্রভূত 
এই উপলক্ষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £-_ 
ভাবাভাবাভিভাবাভিভবভাবে বত ভবঃ 
বিভাবেমস্তাবভাবে বভুবভূবি বৈভবম | 
উল্লিখিত শ্লোকটী ছ্যক্ষর চিত্রকাব্য । ইহার পদচ্ছেদ, অয় ও ব্যাখ্য 
লগ্রন্থে ডষ্টব্য । অর্থ এই যে স্বরূপ-দাযোদরের অভাবজনিত বিরহে: 
মহাপ্রভু ব্যাকুল হইলেন। ইহাতে শ্বরূপদামোদরের জন্ম সফল এবং 
মহাগৌরবময় হইল। ফলিতার্থ এই যে ধাহার বিরহে সাক্ষাত শ্রীন্রীমহা- 
প্রভুর ব্যাকুলতা জন্মে, তাহার জন্মই গৌরবময়। ুতরাং বিদ্যানিধির' 
জন্য মহাপ্রভুর বিরহ-বিলাপে খ্রীল বিদ্যানিধির জন্ম সফল ও গৌরবময় 
হইয়াছিল । 

' শ্রীল স্বরূপের প্রিষ়বন্ধু প্রেমনিধি শ্রীল পুণগডরিক বিদ্যানিধির নিমিত্ত 
সদ্যঃপুত্র-শোকাকুল জননীর সাক জ্রীত্ীমহাপ্রভূ কাদিয়া কাদিয়া আকুল 
হম। প্রভু কাহার জগ্ত এপ ব্যাকুলভাবে কাদিতেছেন, ভক্তগণ তাহা 
প্রথমতঃ বুর্ষিতে পারিলেন না। প্রতু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়! সময়ে সময়ে রোদন- 


২৩৪ তীম্বরূপদামোদর। 


করিয়া থাকেন, পুগুরীক নাম শুনিয়া তাহারা প্রথমতঃ মনে করিলেন, 
শ্রীকৃষ্কর্তিই বুঝি বা প্রভুর এইরূপ রোদনের কারণ. কিন্তু প্রভু শুধু 
পুণ্তরীক বলিয়া রোদন করিতেছেন না।. তিনি পুগুরীক বিদ্যানিধি 
বলিয়া রোদন করিতেছেন । ুতরাৎ ভক্তগণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে 
পারিলেন না। কেনন1, শ্রীল পুণুরীক্ষ বিদ্যানিধির নাম তাহারা 
জানিতেন না। কিন্তু সকলেই বিচার করিয়া এটুকু বুঝিলেন যে প্রভু 
তাহার কোন প্রিয় ভক্তের জন্তই এইরূপ ব্যাক্ল ভাবে রোদন করিতে- 
ছেন। প্রভু রোদনে একান্ত বিভোর। কাজেই তাহাকে তখন কেহ 
রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাহার রোদন থামিল, তিনি 
কিঞিৎ, সুস্থ হইলেন। তখন তীহার। জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন্‌ 
ভক্তের জন্য কাঁদিতে, খুলিয়| বল? তুমি ধাহার জন্য রোদন কর, তাহার 
জন্মর্সসফল, তিনি ধন্ত ।” তাহার কথা গুনিলে আমরাও ধন্য হুইব। 
ভক্তগণের প্রার্থনায় প্রভু শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধির চরিত্র তাহাদিগের ' 
নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের 
মুখোদিত গ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-চরিত্র এইরূপ কীর্তিত হইয়াছে £_ 

প্রভু বলে তোমরা সকলে ভাগ্যবান্‌। 

গুনিতে হইল ইচ্ছা! তাহার আখ্যান ॥ 

পরম অদ্ভুত তান সকল চরিত্র । 

তার নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ 

বিষয়ীর প্রায় তান সব পরিচ্ছদ । 

চিনিতে না পারে “কহ তিনি যে বৈষব॥ 

চাটিগ্রামে জন্ম ব্প্র পরম পণ্ডিত । 

পরম ব্বধন্্ম সর্বলোক অপেক্ষিত ॥ 

পুণুরীক বিদ্যানিধি জাতিতে ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত, অথচ ব্রাঙ্মণত্ব-নিষ্ট, 

তিনি লোকাপেক্ষাত্যাগী উদাসীন বৈঞণব ছিলেন না। শ্রীল বিদ্যানিধি 
লোকাপেক্ষা রাখিতেন, সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতেন, অথচ অন্তরে 
অন্তরে সর্কবিষয়েই জনক রাজার ন্তায় নিম্পৃহ ছিলেন। তিনি বিষয়ীর 
স্তায় বিচরণ করিতেন, বিষয়ীর সায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তাহার 


স্বরূপ ও বিদ্যানিধি। ২২৫ 


সাংস্কারব বস্থা আত ভাল ছিল। মে পরিচয় পরে প্রকাশ কর! 
ষাইবে। ফলত: তাহার হৃদয়ে শ্রীনৃষণভক্তি-সিল্ধু-প্রবাহ সততই তরঙ্গে 
তরজ নৃত্য করিত, তিনি ভক্তির ।জাহ্যবী-প্রবাহে সততই : ভামিয়। 
বেড়াইতেন। তাই প্রভু বলিয়াছেন £--. 

কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধ মাঝে ভাসে নিরন্তর । 

অশ্রকম্প পুলকে বেছিত কলেবর ॥ 

তাহার বৈধিভক্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু তাহার গুণখ্যাপন 

করিয়াছেন। শ্রীত্রীগন্গার প্রতি তাহার ভক্তি প্রকতই অদ্ভুত। লোকে 
পবিত্রতার জন্য গঙ্গান্নান করে কিস্তু পরম ভক্ত শ্রীল বিদ্যানিধি গঙ্গাস্বান 
করিতেন না। দিবাভাগে গঙ্গ। দর্শন করিতেন না। গঙ্গার প্রতি এত 
ভন্তি থাকা সত্বেও বিদ্যানিধি গঙ্গান্নান করিতেন না| কেন) এবং 
দিবাজ্গেই বা গম্গাদর্শন করিতেন ন! কেন, তাহার কারণ প্রতৃর শ্রীমুখের 
'বাক্যেই শুনুন £-- 

গঙ্গাম্সীন না করেন পাদস্পর্শ ভয়ে। 

গঙ্গার দর্শন করেন নিশার সময়ে ॥* 

গঙ্গায় যে সব্বলোক করে অনাচার । 

কুল্যাদি দস্তধাবন কেশ-সংস্কার ॥ 

এ মকল দেখিয়! পায়েন মনোব্যথা । 

এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সব্বথা ॥ 

গঙ্গায় সান করিলে পাদস্পর্শ হইবে। গঙ্জা সাক্ষাৎ ব্রন্মসনাতনী, 

সেই গঙ্গাদেহে পাদস্পর্শ হইবে, বিদ্যানিধি এই ভন্ত গঞ্জায় অবগাহন 
সান করিতেন না। দিবাভাগে গল্গা দর্শন করিতেন না কেন? গঙ্গাঙ্বান 
করিতে যাইয়া লোকে গঙ্গায় ঝড় রুদাচার করে,স্-মুখের কুল্যাদি নিক্ষেপ 
করে, গঙ্গায় দত্তধাবন করে, কেশ সংস্কার করে-এই সকল অনাচার 
দেখিয়। তাহার মনে অত্যন্ত ব্যথা হইত। এমন ধর্মুভীকুতা, এমন সজীব 
ধন্মতাব এখনকার দিনে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। তাহার আবু এক 
বিচিত্র গঙ্গাভক্তি এই ছিল যে দেবাচ্চনা করার পুর্েই তিনি গঙ্গাজল 
পান করিতেন। ভীাহার বিগ্বান এই যে গঙ্গ। সাক্ষাৎ ড্রবরদগ। গঙ্গাজল 


১৭ 
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পানে জীব পবিত্র হয়, পশ্চভাব ও জীবভাব দূরীকৃত হয়, দেব- 
ভাবের উদয় হয়, হৃতরাং দেবার্চনার অধিকার জন্মে। সম্ভবতঃ এই 
বিশ্বাসেই তিনি পুজার পূর্ব্বে গঙ্গাজল পান করিতেন । যথ! শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে £-- 
বিচিত্র বিশ্বাম আর এক শুন তান । 
দেবার্চনা পুর্বে করে গঙ্গাজল পান ॥ 
তবে সে করেন পুজা আদি নিত্যকন্্ন। 
ইহা! সর্ব্ব পণ্ডিতের বুঝালেন ধর্ম । 
মহাপ্রভু এইরূপে শ্রীল বিদ্যানিধির চরিত্র বর্ণন করিয়া কীদিয়া 
কাদিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহারে না দেখিলে আমার আর স্বস্তি নাই। 
তোমরা কষ্*ভক্ত, তোমাদের চিত্তের আকর্ষণে অবন্ঠই তিনি এখানে 
আসিতে পারেন, তোমরা! আকর্ষণ করিয়া সত্পে তাহাকে আনিয়া দাও ।” 
এই বলিয়া মহাপ্রভু আবার আবিষ্ট হইলেন এবং উচ্চঃস্বরে পুগুরীক 
বলিয়। কাদিতে লাগিলেন । ফলতঃ কি প্রকারে ভক্তের মাহাত্ম্য বিস্তার 
করিতে হয় ব্বয়ং শ্রীতগবানই তাহার একমাত্র শিক্ষার্তরু। শ্রীল পুণুরীক 
বিদ্যানিধি অচিরেই নবছ্বীপে আসিয়াছিলেন । 
স্বয়ং শ্রীল গদাধরের শ্রীমুখে শ্রীল বৃন্দাবন দ্বাস ঠাকুর প্রেমনিধি 
বিদ্যানিধির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তভাগবতের 
অন্তলীলায় গ্রন্থকার স্বীয় রচনাতেই তাহা ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন 
যথা 
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি । 
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি ॥ 
গ্রন্থকার শ্রীল বিদ্যানিধির অনেক কাহিনী কীর্তন করিয়া লিিয়া- 
ছেল :-- 
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা । 
যার শিষ্য গদাধর-_এই প্রেম সীমা ॥ 
যার কীর্তি বাথানে অছৈত শ্রীনিবাম। 
যার কীর্তি বলেন মুরারি হরিদাস ॥ 


বিদ্যানিধি গুগদাধর ২২৭ 


হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে। 

পুণুরীক শুদ্ধ ভক্ত কায়বাক্য মনে ॥ 

অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র। 

না জানি অদ্ভুত কি চৈতন্য কৃপাপাত্র ॥ 

ফলত; এইরূপ মহাভক্ত না হইলে কি. বিদ্যানিধি শ্রীল স্বরূপের বন্ধু 

'হইতে পারিতেন? শ্রীল বিদ্যানিধির নিকট গদাধর প্রভুর মন্ত্র গ্রহণ 
বৈষ্ণব ইতিহাসের এক মহান্‌ ব্যাপার এবং ভক্তিরাজ্যের এক বিচিত্র 
ঘটনা । তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে । 





একবিংশ অধ্যায়। 


বিদ্যানিধি ও গদাধর। 


ীত্রীমহাপ্রভুর আকর্ষণে বিদ্যানিধির হৃদয় নবদ্বীপ বলিয়৷ চঞ্চল 
'হুইয়া উঠিল। তিনি সেই নীরব আহ্বানে ব্যাকুল হইলেন, তাহার বোধ 
হইল তিনি যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে সমর্থ নহেন। ক্ষণমাত্র 
বিলম্ব ন! করিয়া তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন-_সঙ্গে 
প্লাজার ঠাট--বহু লোক জন--বহু আসবাব । শ্রীল বিদ্যানিধি হৃপগ্ডিত। 
ছাত্রগণ ও ভক্তগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ন্বহীপ আসিলেন। বিদ্যানিধি 
যে প্রেমনিধি নবদ্ীপবাসী লোকেরা পূর্বে তাহা! বুঝিতে পারেন নাই। 
সকলেই মনে করিতেন পুগুরীক বিদ্যানিধি একজন প্রধান বিষয়ী__ 
জনীদার--অতি সম্পত্তিশালী লে'ক। পুগুরীকের প্রকৃত সম্পত্তি তধনও 
কাহারও জ্ঞানগোচর হয় নাই। কিন্তু গ্রীল যুকুন্নদত্ত ও বাহুদত্ত শ্রীল 
বিদ্যানিধি মহাশয়কে খুব ভালরূপেই জানিতেন। কেন না, চট্টগ্রাম 
তাহাদেরও জন্মভূমি । 

ুকুন্দের সহিত গদাধরের বড় বন্ধুভাব। ছুইজন এক সঙ্গে বিচরণ 
করেন, একত্র কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ করেন, একত্র কীর্তন করেন। কোথাও 


২২৮ শ্রীস্বরূপদামোদর | 


€কোন নৃতন ব্যাপার দেখিলে বা শুনিলে একে অন্তকে না বলিয়া স্থির" 
থাকিতে পারে না, ছুইজনে যেন অভেদাত্বা। শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধি 
আসিয়াছেন, মুকুন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তাহার ভক্তির: 
মন্দাকিনী তরঙ্গ তুফানে মুকুন্দ আনন্দরসে নিমজ্জিত হইলেন, তাহার 
প্রির্তম শ্রীল গদাধর এই আস্বাদলাত কুন, মুকুন্দের ইহাই ইচ্ছ! ৷ 
মুকুন্দ তাড়াতাড়ি গদাধরের নিকট উপস্থিত হইয়৷ বলিলেন পণ্ডিত এখানে' 
এক অদ্ভুত বৈষ্ব আসিয়াছেন, দেখিবে যদি, চল দেখিলে তুমি বড় 
আনন্দ পাইবে, আমি তোমাকে আজ আনান্দত করিব, দেখিও, আমাকে 
সেবক বলিয়া স্মরণ রাখিতে ভূলিও না।” 
গদাধর পরম বৈষ্ণব, গত্তীর, শান্ত, হুশীল ও সুপপ্তিত। প্রিয় অনুচর 

মুকুন্দদত্তের কথা শুনিয়! তাহার কৌতুহল বাড়িল। তিনি বলিলেন 
আর ক্ষণার্ধ বিলম্বও সহিতেছে না, এখনি চল। এই বলিয়৷ ছুই "বন্ধু 
কৃষ্ণ বলিয়। শ্রীল পুগ্ুরীক বিদ্যানিধির বাসা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
অচিরেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন । গদাধর পণ্ডিত 
যুকুন্দদত্তের ইঙ্গিতে বিদ্যানিধি মহাশয়কে দেখিয়া নমস্কার করিলেন । 
বিদ্যানিধি মহাশয় গদাধর পণ্ডিতকে দ্রেখিক্লাই প্রীতি লাভ করিলেন 
যথা আ্রীচৈতন্তভাগবতে *_ 

বিষণ ভক্তি তেজোময় দেখি কলেবর। 

আকৃতি প্রকৃতি ছুই পরম হুন্দর | 

তিনি মুকুন্দদৃত্তের নিকট উহার নাম ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করি- 

লেন! মুকুন্দদত্ত গদাধরের যে পরিচয় প্রদান করেন, শ্রী্চতন্তভাগবতে 
তাহা এইবূপ বর্ণিত আছে ৫_ 

মুকুন্দ বলেন শ্রীগদাধর নাম। 

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান । 

মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে । 

সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহারে ॥ 

ভক্তি পথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে। 

শুনিয়া তোমার নাম আইল দেখিতে ॥ 


বিদ্যানিধি ও গদাধর। ২২৯ 


ছুই কখাতেই অতি হুন্দর পরিচয় দিয়া! মুকুন্দ দত্ত নীরব হইলেন । 
'বিদ্যানিধি মহাশনন আকুতি দেরিয়াপ্র কৃতির যে অনুমান করিয়াছিলেন 
সে অনুমান যে যথার্থ, তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীল গদাধরের 
এই পরিচয় পাইয়া তিনি সমাদর পুর্ব্বক গদাধরের সহিত আলাপ করিতে 
'লাগিলেন। 

গদাধর বিদ্যানিধি' মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
'বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বিদ্যানিধি মহাশয়ের গৃহের বিলাস-উপকরণ- 
অমুহের উপর সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন- বিদ্যানিধি 
মহাশয় যেন এক রাজাধিরাজ। তাহার খাটখানির স্তায় এমন নুন্দর খাট 
নবছীপের কোনও বড়লোকের ঘরে তিনি এযাবং দেখিতে পান নাই, 
উহার ঝকৃঝকে বার্ণিশ--অমন সুন্দর হিন্ুলে রং, পিস্তলের কাজ,_ 
বাহার কত? খাটের উপরে এক চন্ত্রাতপ, তাহার উপরে আরও 
' একখানি চন্দ্রাতপ, আবার তাহার উপরে আরও একখানি চন্দাতপ। 
খাটের উপরে ছুষ্ধ-ফেণনিত সুকোমল সুক্ষ বসনের কোমল শয্যা, চারি 
'পাশে পট বস্ত্রাচ্ছাদিত অতি মনোরম বালিশ,__গদাধর বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
'বিলামিভোগ্য এই শয্যা দেখিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন-- 
একি ব্যাপার, বৈষ্ণবের এরূপ বিলাস-শয্যা কেন? শধ্য! দেখিতে দেখিতে 
ঘরের মেঝের উপরে তাহার দৃষ্টি পড়িল, সেখানে দেখেন ঝকৃঝকে ছোট 
“বড় চারি পাঁচটা ঝারি, তুমার্ছিত পিতলের বাট।-_সে বাটায় পাকা 
পান বিবিধ উপকরণের সহিত শোভা পাইতেছে। দুই পাশে দুইটা 
'আলবাটা। বিদ্যানিধি মহাশয় পান খাইতেছেন, আর কথা বলিতেছেন, 
তাহার ওষ্ঠ দুইখানি পাকা তেলাকুচের বং ধারণ করিয়াছে, আর রসময়ী 
বূসনাটা ওঠ অপেক্ষাও যে রক্তরাগে অধিকতর সুন্দরী তাহা দেখাইবার 
জন্তই যেন এক একবার ওষ্টভেদ কৃরিয়া বাহির হইতেছে । গদাধর, 
নৈষ্ঠিক বৈষ্ঞব, বিষয়-বিরক্ত যতি ব্রহ্মচারীর স্তায় কঠোর ব্রতাব্লম্ী | ! 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের তান্থুল-বিলাম দেখিয়৷ তাহার হাদি পাইল, কিন্তু 


সে হাসি চাপিক়। রাখিলেন। 
এখন গ্রীষ্মাতিশয্যও নাই তথাপি ছুই পার্শ্ব হইতে ছইজন ভৃত্য মর 


২৩ জীম্বরপদামোদর । 


পুচ্ছের মনোহর পাখা দ্বারা তাহার অঙ্গে বাতাস দিতেছে। কপালে" 
চন্দনের উর্ধ ত্রিপৃ্ড, তাহার মধ্যে ফাণডর বিন্দু-_সে ফাণ্ড আৰার সুগন্ধ 
মিশ্রিত। তাহার চুলের পারিপাট্যও অতি চমৎকার, সুগন্ধি আমলকী- 
ভিন্ন তাহার কেশ-সংস্কার হয় না। দেহখানি হুঠাম ও নধর--দেখিলে' 
বোধ হয় যেন এক ঝুজপুত্র। আঙ্গিনায় একখানি দোলা । দোল! 
দেখিয়া গরদাধর বুঝিলেন, বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রীপদযুগলের স্পর্শহখ 
বোধহয় বনুন্ধরার ভাগ্যে কখনও ঘটে না। 
ফলতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই সকল বিলাসিভোগ্য বিবিধ বিচিত্র 

'বৈভব-সন্দর্শনে আজন্মবিরক্ত গদাধরের হৃদয়ে কেমন এক সন্দেহ জন্মিল। 
আলাপে তাহার সুখ বোধ হইল না, গদাধরের আর স্কুর্তি রহিল না। 
তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মুকুন্দের একি পঙ্গ। মুকুন্দ এই 
বৈষবটীকে দেখাইতে এত বলিয়া আমাকে এখানে লইয়া আদিল 
কেন? ইনি যদি বৈষব, তবে ঘোর বিষয়ী কে? দূর হইতে'ইহার 
কথা শুনিয়া একটু ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ 
দেখিয়া এখন আর ভক্তির লেশমাত্রও বৃহিল না।* যথ! শ্রীটৈতন্ত- 
ভাগবতে £__ 

ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ। 

দিব্য ভোগ দিব্য বাস দিব্য গন্ধ কেশ ॥" 

গুনিয়৷ ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে। 

যে ছিল সে ভক্তি এবে গেল দরশনে ॥ . 

ফলতঃ গদাধর সর্তিহীন হইলেন, তাহার ইচ্ছা! তিনি এখানে আর: 

অবিক্ষণ না থাকেন। মুকুন্দ দত্ত গদাধরের সতত সঙ্গী। গদাধরের' 
নে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুকুন্দ গদাধরের মুখ দেখিয়াই তাহা 
বুঝিতে পারেন। মুকুন্দ বুঝিলেন গদাধর ঠকিয়াছেন, গদাধর বিদ্যানিধির" 
বাহবেশ দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন? মুকুন্দ মনে করিলেন পুগুরীক. 
বিদ্যানিধির ভক্তিরস আম্বাদনে তাহার প্রিয়বন্ধু পুজ্যপাদ গদাধর বঞ্চিত" 
হইবেন কেন? বিদ্যানিধির অভ্তশ্চরিত্রচিত্রপট শ্রীল গদাঁধরের সমক্ষে: 
প্রকটিত করার জন্য মৃকুন্দ ভক্রি-মহিমন্চক দৃইটী শ্লোক গানের স্বরের! 
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উচ্চারণ করিলেন--সে প্লোক ছুইঠী এই 2 
অহো৷ বকী যং স্তনকালকূটম্‌ 
জিঘাংসয়! পায়ক্নদপ্য সাধ্বী 
লেভে গতিং ধাত্রেচিভাং ততোহন্ম্‌ 
কং বা দয়ালু শরণৎ ব্রজেম্ঃ 
পৃতনা লোকবালম্বীং রাক্ষসী রুধিরাশন]। 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনৎ দত্বাপি সগগাতিমূ ॥ 
অর্থাৎ “অহো বকী রাক্ষসী পৃতনা হত্যা-মানসে স্তনে কাল কুট মাখিয়া 
ধাহাকে পান করাইল, কিন্ত তাহাতেও যিনি সেই রাক্ষমীকে ধাত্রীর স্ায় 
সদগতি প্রদ্ধান করিলেন, বল দেখি, তিনি ভিন্ন আর কোন্‌ দয়ালুর শরণা- 
পন্ন হইব। অপরস্ত লোকের শিশু সন্তান বিনাশ করাই যাহার স্বভাব, 
সেই কধিরাশনা রাক্ষসী পৃতনা হত্যা! করার মানসে হরিকে স্তনদান 
করিয়া সদগতি লাভ করিল ।” 
মুকুন্দ গানের স্বরে ভক্তি মাহাত্ম্যস্থচক শ্তরীমস্ভাগবতের এই শ্লোক 
ছুইটী পাঠ করা মাত্রই বিদ্যানিধি কীদিয়া উঠিলেন, আত্মহারা হইলেন, 
নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া সুচিকণ হুন্দর শয্যা ভিজিয়া গেল, সহসা অষ্ট 
সাত্বিক ভাব ঝটিকার স্তায় তাহার শ্রীঅঙ্কে প্রকাশ পাইল-- দেহে 
কম্প, নয়নে অজত্র জলধারা, জর্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু ও পুলক এবং পধ্যায়- 
ক্রমে মুঙ্ছা ও হুঙ্কারে তাহার দেহ অধীর হইয়া পড়িল। তিনি বোল 
বোল বলিয়] গর্জন করিতে লাগিলেন, একবারেই উন্মস্ত ও আত্মহারা ; 
বিনুমাত্রও বাহাজ্ঞান রহিল না। খরা হইতে গড়াইয়া ভূতলে পড়িসব! 
গেলেন তাহার উন্মততা উপস্থিত হইল, ইতস্ততঃ পাদ বিক্ষেপণে ঘরের 
দ্রব্য সকল ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, পানের বাটা ও পান পদাঘাতে 
বিক্ষিপ্ত হইয়৷ পড়িল, মাথার সেই স্ুচিকণ সুন্দর সুগন্ধি দ্রব্যমাধা হুবা- 
সিত কেশ ধুলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমাবেশে উন্মতপ্রায় 
হইয়া পরিহিত বস্ত্র ছুই হাতে চিরিতে লাগিলেন। অবশেষে ধৃলাস 
লুটাইয়া “হ! কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ” বলিয়া কাদিতে আরম্ভ করিলেন। আর 
বলিতে লাগিলেন আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন, হে কৃষ্ণ, তুমি, 


২৩২ শ্রীবরূপগামোদর। 


এমন পরম দয়াল, আর তোমার প্রতি আমার ভক্তি হইল না।” এই 
বলিয়া মহা গড়াগড়ি দিয়া এক একবার উঠয়া আবার ধড়াস করিয়া 
আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন-_ভাব-বিকারে ভয়ঙ্কর কম্প উপস্থিত 
হইল, দশজনে ধরিয়াও তাহাকে স্থির রাখিতে পারিল না। যথা 
জ্রীচৈতন্তভাগবতে $-_ 
বন্ত্র শয্যা ঝারি বাটি সকল সম্ভার | 
পদাধাতে সব গেল, কিছু নাহি আর ॥ 
ঞঁ রঃ র্ চে ঞ্ 
কোথা গেল সেব৷ দিব্য কেশ সংস্কার 
ধূলায় লুটায়ে করে ক্রন্দন অপার ॥ 
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈন্বরে। 
মুখ্জি সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে ॥ 
মহ] গড়াগড়ি দিয়! যে পড়ে আছাড়। 
সভে মনে করে কিবা চু হৈল হাড় ॥ 
বিদ্যানিধি প্রেম বিকারে এইরূপ উন্মত্ত হহয়া কিয়ত্ক্ষণ দেহ-বিক্ষেপের 
পর প্রেমানন্দে ুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শরীর একবারে নিপ্পন্দ হইয়! 
পড়িল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দ-সাগরে 'নমজ্জিত হইয়া পড়িলেন ণ 
ষথা শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে-_ 
এই মতে কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া । 
আনন্দে মুচ্ছিত হৈঞা রহিল পড়িয়া ॥ 
তিলমাত্র ধাতু নাহি সকল শরীরে। 
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে ॥ 
এবিদ্যানিধির ভক্তির এই বিশাল ভাব দেখিয়৷ গদাধর বিশ্মিত হইলেন, 
তাহার মনে ভয়, ভক্তি, বিম্ময় ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হইল। তাহার 
ভয়ের কারণ এই যে তিনি প্রথমতঃ বিদ্যানিধির বিলাসিজন-সেব্য 
দ্রব্যাদি দেখিয়া তাহাকে বিলামী ভাবিয়াই মনে মনে অবজ্ঞ। করিয়া- 
ছিলেন, মহদবন্ঞা অপরাধজনক, ইহা ভক্তি পথের দারুণ কণ্টক, তাই 
গ্রদধাধর বলিলেন-_ 
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হেন জনেরে আমি অবজ্ঞা করিস 
কোন্‌ বা অওভক্ষণে দেখিতে আইনু, 
বিদ্যানিধির এই ভক্তি-প্রবাহ দেখিয়! তাহার প্রতি গদাধরের একান্ত 

ভক্তি জন্মিল। প্রিয়বন্ধু মুকুন্দ যে প্রকৃতই বন্ধু কার্য করিয়াছেন, ইহা 
মনে করিয়! গদাধর মুকুন্দকে আনন্দে জড়াইয়! ধরিয়া নয়ন জলে তাহার 
বক্ষ ভিজাইয়৷ গদাধর বলিলেন-_ ৃ 

মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকাধ্য ৷ 

দেখাইল ভক্তি, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য ॥ 

তাহার বিম্মপ্নের কারণ এই যে তিনি মহাপ্রভুর তক্তিভাব দর্শন 

করিয়াছেন, কিন্তু গদাধর জানেন, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, জনসাধারণের 
শিক্ষার জন্যই ভক্তির অভিনয় করেন। কিন্তু মানুষের ভক্তিভাবে এরূপ 
বিশ্বাল সাত্বিক বিকার উপস্থিত হইতে পারে, গদাধর তাহা আর কখনও 
' দেখেন নাই। সুতরাং এঘৃশ্ঠ তাহার পক্ষে প্রকৃতই ঃবিম্ময়ের হেতু 
হইল, তাই তিনি বলিলেন £-_ 

এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে। 

ত্রৈলোক্য পবিত্র হয়, এ ভক্ত দর্শনে ॥ 

আজি আমি এড়াইনু পরম শঙ্কটে। 

সেহো যে কারণে তুমি আছিলা নিকটে ॥ 
গদাধর এইরূপ নিজের হৃদয়ের ভাব প্রিম্নতম বন্ধু মুকুন্দের নিকট ব্যক্ত 
করিলেন। ফলতঃ মুকুন্দের বুদ্ধি প্রভাবেই গদাধর বিদ্যানিধির বিশুদ্ধ 
ভক্তি-ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন্‌ বিদ্যানিধির বিলাস- 
উপাদানের সহিত তাহার চিত্তের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নিনুক্ত 
আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার যতটুকু সম্বন্ধ, উড্টীয়ন ধুলি রাশির 
সহিত আকাশের যেটুকু সম্বদ্ধ, বিদ্যানিধির চিত্তের সহিত তদীয় বিলাপি- 
€ভোগ্য বস্তরাশির ততটুকু সন্গন্ধও নাই। গদাধরের মনে প্রকৃতই 
অনুতাপ হইল ; কেন না, এমন যে মহাভক্ত, তাহার প্রতি তিনি আপন 
অনে কুসন্দেহের স্থান দিয়াছিলেন। গদাধর মনে করিলেন এই বৈষ্ণব 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইঝে। তিনি মনে যনে বলিতে * 


২৩৪ ভীম্বরপদামোদর। 


লাগিলেন £-- 

এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ। 

উপদেষ্টা অবশ্ট করেন একজন ॥ 

এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি। 

ইহানেই আমি মন্ত্র উপদেষ্টা ধরি ॥ 

ইহানে অবজ্ঞা যেই করিয়াছি মনে। 

শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥ 

শাস্ত্রে লিখিত আছে বৈষ্ণবাপরাধ অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ। সাক্ষাৎ 
শ্রীভগগবান ও বৈষ্ণবাপরাধীর নিস্তার করিতে পারেন না, ভক্তিরাজ্যে 
সেরূপ বিধান নাই। ধাহার নিকট অপরাধী হওয়া যায়, তিনি ভিন্ন 
অপরে সেই অপরাধ হইতে মুক্তি দিতে পারেন না। সৃতরাৎ সুপপ্ডিত 
গদাধর অতি উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রিয়বন্ধু মুকুন্দকে 
তাহ! জানাইলেন। বলা বাহুল্য যে মুকুন্দ এই প্রস্তাবে অতি আছ্মাদিত 
হইলেন। 
এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় ছুই প্রহর পর্য্যন্ত আনন্দনুধাসাগরে নিষ্পন্দ 

ভাবে নিমজ্জিত ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাহার বাহজ্ঞানের সঞ্চার 
হইল, তিনি চাহিয়া দেখেন, সন্মুখে পদ-পার্থে মুকুন্দ ও গদাধর। নয়ন- 
জলে গদাধরের অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে, পূর্ণ বিকসিত কমলদলের ন্যায় 
গঞ্দাধরের নয়নকমলে অশ্রধারার বিরাম নাই। গগ্দাধরের প্রেম দেখিয়া 
বিদ্যানিধি মহাশয় বড় আনন্দ লাভ করিলেন, তাহাকে বুকে জড়াইয়! 
ধরিলেন । গদাধর পিতার বক্ষে পুত্রের স্ঠায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের হৃদয়ে 
মস্তক রাখিয়৷ আনন্দে নিষ্পন্দ হইলেন। মুকুন্দ, গদাধরের মনের বাসনা 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট খুলিয়া বলিলেন। উপযুক্ত শিষ্য না হইলে 
শাস্ত্রে মন্ত্র দেওয়ার নিষেধ আছে, মুকুন্দ ইহা জানিতেন, তাই তিনি 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট গদাধর-চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দিয়া 
বলিলেন. 

বিষুভক্তি, বিরক্তি, শৈশবে বৃদ্ধ রীত। 

মাধব মিশ্রের কুল নন্দন উচিত॥ 


বিদ্যানিধ ও গদাধর। ২৩৫ 


শিশু হৈতে ঈশ্বরের অঙ্গে অনুচর । 
গুরু-শিষ্য বোগ্য--পুগুরীক-গদাধর ॥ 
আপনি বুঝিয় চিত্তে একগুভ দিনে। 
নিজ ইঠ্ট মন্ত্র দীক্ষা করাহ আপনে ॥ 
বিদ্যানিধি মহাশয় অতীব আহ্লাদের সহিত মুকুন্দের এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, বিধাতার কৃপায় আমি মহারত্ব পাইলাম, 
বহুভাগ্য ফলেই এমন হুশিষ্য লাভ হইয়া থাকে। তিনি শুক্লাদ্বাদশীতে 
গদাধরের দীক্ষার দিন স্থির করিয়া দিলেন! গদাধর বিদ্যানিধির শ্রীপাদ- 
পদে প্রণাম করিয়। মুকুন্দের সহিত সেদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
শ্রীল গদাধর, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাসা হইতে আসিয়! রাত্রিতে 
মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহার নিকট বিদ্যানিধির প্রেম- 
ভক্তির কথা তুলিলেন। মুকুন্দও তাহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীভগবানের 
এমনই বিধান শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ও তথুনুই শ্রীস্রীমহাপ্রভুকে 
দর্শন করার জন্য আগমন করিলেন । বিদ্যানিধি মহাশয়কে ঘরের বাহির 
হইতে হইলে দোলা চাই, লোক জন চাই, নানাবিধ আসবাব চাই-_সে 
এক নবাবি কাণ্ড, রাজ রাজড়ার ঠাট! কিস্তু রাত্রিযোগে বিদ্যানিধি 
একাকী মহাপ্রভুর সদনে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুর 
দর্শনের নিমিত্ত কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব । 
প্রভুর সসনে আসিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মুঙ্ছিত 
হুইয়৷ পড়িলেন, প্রভুকে প্রণামও করিতে পারিলেন না। শ্রীল বৃন্বাবন 
দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-_ 
ধণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে । 
আনন্দে মুচ্ছিত হৈয়। পড়িল! ভূমিতে ॥ 
আনন্দের আবেগ বিদ্যানিধির হৃদয়ে স্থান না পাইয়া সর্বশরীরে 
সঞ্চারিত হইল, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াও সে বেগের হ্রাস হইল না। 
আনন্দ-বেগভরে বিদ্যানিধির দেহ অবশ ও অবসন্ন হইয়া! পড়িল, মহা- 
প্রভুকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াই অমনি মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 
কিছুকাল পরে তাহার চেতনার সঞ্চার হইল। তিনি অনুতাপ করিয়৷» 


২৩৬ শ্ীঘরপদামোদর। 


কান্দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া 
'চিনিয়াছেন তাই তিনি নির্ববেদ-ও-বিষাদমিশ্র প্রার্থনা বাক্যে অনুতাপ 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন__ | 
কৃ রে জীবন মম কৃষ্ণ মোর বাপ। 
মুঞ্ি অপরাধীরে কতবা দেহ তাপ॥ 
সর্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে। 
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥ 
এই বলিয়া তিনি কাদিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার করুণ রোদন্‌ 
“রোলে উপস্থিত ভক্তমাত্রেরই প্রাণ বিগলিত হইয়৷ পড়িল, সকলেরই নয়ন 
হইতে অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগ্সিল। কিন্তু ইনি কে, তাহা কেহ 
চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু দয়াময় মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, উঠিয়া! বিদ্যানিধিকে স্বীয় বক্ষে জড়াইয়! ধরিলেন, এবং 
কান্দিয়া বলিলেন বাপ পুণগুরীক, তুমি এতদিন আমাকে ছাড়িয়া কোথা, 
ছিলে, আজ আমার নয়ন সফল হইল, আজ আমি তোমাকে দেখিতে 
'পাইলাম। এই বলিয়া মহাপ্রভু কাদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিতে 
পারিলেন ইনিই সেই বিদ্যানিধি। তখন প্রেমের এক প্রবল প্রবাহ 
বহিতে লাগিল, সকলেই আনন্দ অশ্রুতে পরিপ্লাবিত হইলেন। মহাপ্রভুর 
আনন্দ ধারায় তাহার বক্ষস্থেলে বিদ্যানিধি মহাশয় পরিঙ্গাত হইলেন। 
গঙ্গা! মহাপ্রভুর পাদোদক মাত্র। শ্রীগঙ্গা জীবের তাপ দূর করিতে 
পারেন, হৃদয় পবিত্র করিতে পারেন, জীবকে স্বর্গের সুখ প্রদান করিতে 
পারেন। কিন্তু মহাপ্রভুর নয়নোদক সাক্ষাৎ প্রেম-প্রবাহ, প্রেম-গঙ্গা ॥ 
ইহার কণামাত্র স্পর্শ হইলেও জীব শ্রীবন্দাবন-সুখসম্পত্তির অনভ্ত অক্ষয় 
অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়। মহাপ্রভুর যুগ্নল নয়ন-কমল হইতে 
প্রেমহ্ধ। ধারায়-ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে প্রবাহে বিদ্যানিধি 
পরিন্থাত হইলেন। কাঙ্গাল, মাণিক পাইলে, যেমন আত্মহারা হইয়া 
যায়, কোথায় সে মানিক লুকাইবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়, বিদ্যানিধি 
, মহাপ্রভুকে পাইয়া যেন প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রি ধন প্রাপ্ত হইলেন। 
বিদ্যানিধির ইচ্ছ। তাহাকে চিরদিনের জগ আপন নগরে লুকাইস্ব! 


বিদ্যানিধি ও গদাধর। হ৩খ 


ঝাখেন। তিনি তাহাকে প্রেমভক্তিতরে অতি আদরে জড়াইয়৷ ধরিলেন। 
ভক্তগণ দেখিলেন ভক্তবাস্থাপুরণকারী প্রভু যেন বিদ্যানিধির শরীরে লীন 
হুইয্ভা পড়িয়াছেন। এইরূপে একপ্রহর কাল অতিবাহিত হইল,। প্রভুর' 
বাহুজ্ান হইল॥ তিনি হরি হরি বলিয়! জাগিয়! উঠিলেন আর অতীক 
আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন 
আজি কৃষ্ণ বানা সিদ্ধি করিলা আমার। 
আজি পাইলাম সর্ব মনোরথ সার ॥ 

শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের মিলন, ইহা ভক্তিরাজ্যের যেমন এক. 
আকর্ষণ ব্যাপার, আবার ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের মিলনও তেমনি: 
এক আকর্ষণ ব্যাপার। কৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি দ্বার! ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত, 
সন্মিলিত হয়েন, আবার ভাগবতী কৃপাকর্ষণে শ্রীভগবান স্বীয় ভক্তকে 
, বুকেলইয়া ভক্তিরাজোর পরিধি বিস্তার করেন। শ্রীভগবল্লাভের জন্য 
ভক্তজীবের যেমন আকাজ্ষা ও আনন্দ, ভক্ত-লাভেও শ্রীভগবানের 
তেমনি আকাজণ ও আনন্দ। ভক্তিরাজ্যের এই মহাভাব অনির্্বচনীয়, 
ও অচিস্ত্য ! তাই মহাপ্রভু বলিলেন, আজ আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, 
আজ কৃষ্ণ আমার বাস্থাপুর্ণ করিলেন। ভক্তের ভগবান এবং ভগবানের' 
ভক্ত এই ছুই লইয়াই ভক্তিরাজ্যের পূর্ণতা । প্রভ্‌ এই লীলায় এই মহা 
সত্য জগতে প্রচার করিলেন। 

সকল বৈষ্ণবের সহিত তিনি বিদ্যানিধির মিলন করিয়! দিলেন। তখন 
মহ! সন্কীর্তন আরম্ত হইল। তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত 
হইতে লাগিল, তক্তগণ আনন্দে নিমজ্জিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
শীকীর্তন নিবৃত্ত হইল, কিন্তু বিদ্যানিধির যে আনন্দ মুচ্ছায় মুচ্ছিত 
হইয়াছিলেন তাহার আর চেতনার সঞ্চার হইল না। দেহে ক্ষণে ক্ষণে 
প্রেম-পুলক ও স্ষেঘার্দি সাত্বিক চিহ্ন সকল প্রতিভাত হইতে লাগিল। 
বিদ্যানিধির এই অপূর্ব প্রেমভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ 
হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, ইহার নাম পুগুরীর বিদ্যানিধি। কিন্ত 
'বিধাতা যেন প্রেমভক্তি বিতরণ করার জন্যই এই শ্রীমূর্তির গঠন করিয়াছেন 
স্বতরাৎ “প্রেমনিধিই” ইহার প্রকৃত পদবী হইল। যথা শ্রীচৈতন্ত- 


২৩৮ শ্রীত্বরূপদামোদর ৷ 


'ভাগবতে ১ | 
ইহার পদবী পুণুরীক প্রেমনিধি। 
প্রেমভক্তি বিতরিতে গড়িলেন বিধি ॥ 
প্রভু প্রেমনিধির হাত তুপিয়া তুলিয়৷ প্রেমনিধির গুণবর্ণন করিতে 
লাগিলেন, আর ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তদর্শন যে 
কত মঙ্গলজনক, কত পুণাময় মহাপ্রভু ভক্তদিগের জমক্ষে ভক্তমাহাজ্থ্য 
প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, যথা ভাগবতে-_ 
প্রভু বলে আজি শুভ প্রভাত আমার । 
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥ 
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুতক্ষণে। 
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে ॥ 
ভ্রীভগবানের মাহাত্্য তক্তেরই বিদিত, আর ভক্তের মহিম! ঠা 
করিতে শ্রীতগবান্ই সমর্থ। সুতরাং মহাপ্রভু ভিন্ন ভক্ত-মহিমা এরূপ 
ভাবে প্রকটন করিতে আর কাহার সাধ্য, মহাপ্রভু বলিলেন আজ 
আমার সুপ্রভাত, কেন না আজ প্রকৃত ভক্তের দর্শন পাইলাম। আজ 
আমার মহামন্বল, কেন ন1 ভক্তদর্শনের স্তায় মঙ্গল জগতে আর কি হইতে 
পারে ? প্রেমনিধি বিদ্যানিধির দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয়ে আজ আনন্দ 
ধরিতেছে না, যিনি সাক্ষাৎ সরস্বতীর প্রবর্তক, আজ ভক্ত-মহিমাকীর্তনে 
'াহারও বাক্য যেন ব্যাকুল ও অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন। ভক্তিরাজ্যের 
এই ভাব অভভক্তদের অজ্ঞেয়, হুষ্প্রাপ্য ও হুর্ববোধ্য। 
যাহ। হউক কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমনিধি মহাশয়ের বাহাজ্ঞানের সঞ্চার 
হইল। তিনি যেন জাগিয়া উঠিলেন! চাহিয়! দেখেন সম্মুখে মহাপ্রভু! 
াহাকে ভক্তিবিহ্বল ভাবে প্রণাম করিলেন, অদ্বৈতাচাধ্য মহাশয়ও 
সেখানে ছিলেন, তাহাকেও প্রণাম করিলেন। অন্তান্ত ভক্তগণকে 
যথাযোগ্য প্রেমগত্তাষণ করিলেন। ভক্তগণ প্রেমনিধির ঘর্শনে পরমানন্দে 
(আগ্ধ হইলেন। প্রেমনিধির সন্দর্শনে সেই সময়ে ভক্তগণের মধ্যে ভক্তির 
আবির্ভাব হইয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গ লীলালেখক ব্যাসদেব শ্রীমদৃবৃন্ধাবন 
ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন-- 
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ক্ষণেক যে হৈল প্রেম ভক্তি আবির্ভাব । 
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ ॥ 
আনন্দ-তরঙ্গ একটু প্রশমিত হইলে পর গদ্দাধর মহাপ্রভুর নিকট 
তাহার নিজের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন “মুকুন্দের সহিত যখন 
আমি তাহাকে দর্শন করিতে যাই, তখন প্রথমতঃ উহার ব্যবহার দেখিয়া 
আমার মনে অবজ্ঞা জন্মে । তাহাতে আমার বৈষ্ব অপরাধ হইয়াছে । 
উহার শিষ্যত্ব স্বীকার না করা পধ্যস্ত সে অপরাধের প্রায়শ্চি অপর 
কিছুতেই হইবে না। আমি উহার শিষ্য হইলে উনি অবশ্যই আমাকে 
ক্ষমা করিবেন। নুতরাং আমি উহার শিষ্য হইতে বাসনা করিয়াছি, 
এজন্য আমি আপনার অনুজ্ঞ৷ প্রার্থনা করিতেছি।” বল! বাহুল্য যে 
মহাপ্রভু অতীব আনন্দের সহিত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। কয়েকদিন 
পরে শুক্ুপক্ষের ছাদশী তিথিতে গদাধর প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রেমভক্তিভরে 
প্রেমনিধি পুণুরীকের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এহেন প্রেম 
নিধিই শ্রীল স্বরূপের প্রিয়তম বন্ধু। ইনিই নাকি পুর্ব লীলার শ্রীরাধার 
জনক বৃষতানু রাজা। তাই মহাপ্রভু ইহাকে “বাপ” বলিয়া সম্োধন 
করেন। শ্রীল বুন্দারন দাস গ্ুকুর লিখিঘ্বাছেন পুণুরীক বিদ্যানিধির 
আর অপর মহিমা কীর্তন করার প্রয়োজন কি ? তিনি গদাধরের গুরু এই 
কৃথা বলিলেই তাহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দেওয়া হয়। যথা শ্ীটৈতন্ত 
ভাগবতে-_ 
কি কহিব আর পুণগুরীকের মহিমা! । 
গদাধর শিষ্য যার, ভক্তের সেই সীমা ॥ 
যোগ্য গুরু শিষ্য--পুগুরীক-গদাধর । 
ছুই কৃষ্ণ চৈতন্তের প্রিয় অনুচর ॥ 
পুগুরীক-গদাধরের মিলন-কাহিনী পরম প্রেমভক্তি প্রদায়িনী। তাই 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন-. 
পুরীক গদাধর দুইয়ের মিলন। 
যে পড়ে যে শুনে ভার মিলে প্রেমধন ॥ 
পরমভক্ত শ্রীমদৃবন্দাবন দীস ঠাকুরের, বাক্য খধি-সন্তমের বাক্য। 
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হার একটা বর্ণও মিথ্যা! হইবার নছে। এ প্রসঙ্গ প্রকৃতই প্রেম- 
ভক্তি পুর্ণ । 


রাতারাতি: , 


ছাবিংশ অধ্যায়। 


এন 


বন্ধু-সমাগম। 


শ্রীল স্বরূপের প্রিয়তম বন্ধুর নিকট শ্রীল গদাধর মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ, 
করেন। ধিনি গদাধরের ইষ্টদেবতা-_-গদাধরের দীক্ষাণ্তর তাহার চরিত্র 
পাঠে হুদয়ে অতুল আনন্দের অর্ণার হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?. 
রিশেষতঃ বন্ধুর চরিত্র কীর্তন দ্বারা শ্রীল স্বরূপেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ কর! 
হইবে ইহাই মনে করিয়া এই্ট প্রসঙ্গে শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয়ের চরিত্র- 
কীর্তন অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে । 
নীলাচলে শ্রীল বিদ্যানিধির মিলন-প্রসঙ্গ আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের 
লক্ষ্য । এই স্থলে বহুদিন পরে প্রেমনিধি শ্রীল বিদ্যনিধি ও রূসমন্্ 
স্বন্ধপদামোদর, এই উভয় বন্ধুর পুনর্শিলন সংঘটিত হয়| শ্রীল বিদযানিধির 
নীলাচলে শুতাগমনসংবাদ শ্রীস্রীমহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীতে সর্ধপ্রথমে : 
গদাধর জানিতে পান। যে ত্ত্রে গ্রীল গদাধর তাহার দীক্ষাপ্তর গ্রীল 
প্রেমনিধির আগমনবার্তী জানিতে পান, শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে তাহা এইরূপ 
বিবৃত আছে তদ্যথা *_- 
একদিন গদাধর দেব প্রভু স্থানে । 
কহিলেন পূর্ববমন্ত্র দীক্ষার কারণে ॥ 
ইষ্ট মন্ত্র আমি যে কহিনু কার প্রতি । 
সেই হইতে আমার না ক্ফুরে ভাল মতি ॥ 
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্বার | 
'তবে মনে প্রসন্নতা হইবে আমার ॥ 
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গদাধরের দীক্ষামন্্রদূর্তি হইত্তেছিগ লা, তাই তিনি মহাপ্রভূর নিকট 
সেই মন্ত্স্ৃতির প্রার্থনা করিলেন, সাধারণ লোকের মন হইতে পারে এই 
প্রার্থনা আদৌ যুক্তিমঙ্গত নহে । কেস না, ভ্ীল বিদ্যানিধি কি মন্র প্রদান 
করিয়া ছলেন, তাহ মহাপ্রভুর জানিবার কোন সম্তাধন! নাই। শীক্ষার্ুর 
ঘে মন্ত্র প্রদান করেন, অপরে ভাহ1 জানিতে বা শুনিতে পায় না, ইহাই 
প্রচলিত বীতি। বিশেষতঃ; দীক্ষামন্ত্র একজনেরই দিবার অধিকার, 
অপরের সে অধিকার নাই , সুতরাং গদাধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইম্নাও 
এমন অশাস্তরজ্জের স্কাক প্রার্থনা করিলেন কেন? 
সাধারণ বুদ্ধির এই ধারণ! ভ্রমাত্মবিকা। কেন না, ভ্রীগদাধর মহা- 
প্রভৃকে সর্বজ্ঞচুড়ামণি, সর্কেশ্বর, সর্ধগুরু এবং সকলের আত্মম্বরূপ 
বলিষাই জানিতেন। সুতরাং তাহার শুক্র হইতে মহাপ্রভু ভিন্ন, এ 
ধারণণ গদাধরের ছিল না এবং সর্ধজ্ঞ চুড়ামণি যে তাহার দীক্ষামন্ত 
জানিতে পারেন না, গদাধরের এই ক্ীণ বিশ্বাসও ছিল না। কাজেই 
তিনি সরলভাবে মন্ব-স্কর্তির গন্য মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন । 
কিন্তু মহাপ্রভু সংশস্ত্রসিদ্ধাস্ত সংস্থাপন ও দৃট়ীকরণের জন্ত অবতীর্ণ । 
সুতরাং তাহার প্রবর্তিত ধর্মের সহিত 'সৎশান্ত্রের বিরোধ হইতে 
পারে না। মন্ত্রদাতা গুরু ভিন্ন অপরের নিকট পুনর্র্ধার দীক্ষামন্্ 
গ্রহণ করা যাঁয় না শাস্ত্রের ইহাই বিমল সিয়াস্ত। ইহার অন্যথাচরণ 
করিলে পূর্বপ্ুরুর নিকট অপরাধী হইতে হয়, এই লৌকিক ধর্দের] 
মর্ধ্যাদা-সংফক্ষণের জন্য মহাপ্রত বলিলেন "তোমার দীক্ষার্ুরুর বর্তমানতায় 
অপরের নিকট তুমি মন্্স্থৃতি লাভের প্রার্থনা করিতে পার না, তাহাতে 
তোমার অপরাধ হইবে । যথা শ্রীচৈতন্ত-ভা মবতে £-- 
প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্ট। আছে। 
সাবধান ভথা অপরাধী হও পাছে ॥ 
মন্ত্রের কি দায়--প্রাণ আমার তোমার। 
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার 8! 
বলা বাহুল্য সর্ধবশানের প্রবর্তক ও সর্বশান্ত্ের নীমাংসক জীতীবহতা- 
প্রভুর এই সিদ্ধাত্ত হিনদমাত্রেরই ন্মরণ রাখি! চলা কৃর্তব্য । বা! হউক 
১৬ 
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ইহা শুনিয়া গদাধর, রলিলেন তিনি খানে উপস্থিত মছেন, বিশেষতঃ 
তাহাতে ও আপনাতে পরতে কি। আপনি সব্বাত্বপ্থক্ূপ 1 ভীছাতে 
ও আপনাতে আমার কোন পৃর্ঘগভাব নাই। এইজন্তই এরূপ: প্রার্থনা 
করিয়াছি ।” প্রস্থ বলিলেন €তামাত্ গুরুদেব সত্বরেই এখানে আদিবেন । 
তোমার মন সততই তাহাকে টানিতেছে, তিনি তোমার আকর্ষণে আর . 
কি স্থির থাকিতে পারেন £ আমাকে দেখার উপলক্ষ করিয়া তিনি দশদিনের 
মুধ্যে এপানে আসিয়৷ উপস্থিত হইবেন ।” ' 
. সর্ধজ্ঞ চুড়ামণি প্রভুর বাক্য সফল হইল। নির্দন্ট দিনের মধ্যে 
শ্রীন বিদ্যানিধি মহাশয় নীলাচলে প্রভুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন । 
শ্বল বিদ্যানিধি প্রভুকে “বাপ' বলিয়া আহ্বান করিতেন। দেখামাত্রই 
“বাপ এসেছ, “বাপ এসেছ" বলিয়া প্রভু আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। 
শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় প্রকৃতই প্রেমনিধি । তাহাকে দেখিয়া প্রেমময় 
মহাপ্রভুর প্রেম উথলিয়া উঠিল: শ্রীচৈতন্তভাগবতকার লিধিয়াছেন ₹_ ' 

প্রেমনিধি প্রেমে হল! আনন্দে বিহ্বল। 

পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল ॥ 

শ্রীতক্তবৎসল গৌরচন্্র নারায়ণ । 

প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন রোদন ॥ 

সকল বৈষ্্ববৃন্দ কান্দে চারি তিতে । 

বৈকুষ্ঠ শ্বরূপ নুখ মিলিল মাক্ষাতে ॥ 

ঈশ্বর সহিতে'ঘত আছে ভক্তগণ। 

প্রেমনদিধি শ্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ ॥ 

বসন্তের উদ্য়ে যেমন সমস্ত জগ্কৎ প্রকল্প হয়, চত্রোদয়ে যেমন আকাশ 
ও জগৎ সেই সুধামাগু। করণে হাপিদ্বা উঠে, শ্রীল প্রেমনিধি বিদ্যানিধি , 
যখন যেখানে যাইতেন সেইখানেই ' ভক্তগণের ভ্দয়ে প্রেমসিস্ধি উছলিয়! 
উঠি । নীলাচলে শ্তরীপ্রেমনিধি, উদ্দিত হওয়। মাত্রই প্রেমেশ্বর মহা 
পাপ মহাগ্রেমে দাতিগ্াা উঠিলেদ। মহাসন্বীর্তনের মহাত 
গ্রযুজিতহইল। এমন ,সমবে, শীল স্বরপদমোদর আমিয়া 

দন নৈছছিলের, ডাহার প্রিকতম বন্ধু শীল বিদ্যানিধি ক্বীর্তলে, 
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করিতেছেন । ' দর্ঘ কাল পরে ছুই বন্ধুর দেখা হইল, এইয়প দেখার 
পর উয়ের গাড় আলিঙ্গন আবস্ত সন্তাব্য। কিয় তাহা হওয়ার যো 
নাই। শ্রীল বিদ্যানিধি গৃহী, আর তাহার বন্ধু শ্রীল স্বরণ সম্যাষী। 
সুতরাং শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় তর্দীয় বন্ধু শ্রীল খ্বরপেক্' চরণধূলি গ্রহ 
করিতে অবন্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্ত শ্রীল স্বর়প ভহাে শরীন্তুত নহেন, 
তিনি'প্রীল বিদ্যানিধি মহাশয়কে বাধ! দিয়! নিজেই তাহার্টাণ/ূলি 
গ্রহণ করিতে শ্লাথা নোয়াইলেন এবং হাত বাড়াইলেন। এইরাপে। ধীর 
স্থলে উভয় বন্ধু ছুই মল্লের গ্ঠায় আদ্যপ্রণামরূপ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইল্লেক 
কিন্ত কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। ছুই বন্ধুর 'এই 
বিচিত্র রঙ্গতরজ্গ দেখিয়৷ মহারঙ্গে গৌরাস্কু হাসিতে লাগিলেন, যথা! 
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দামোদর ত্বরূপ তাহার পূর্ব । 
চৈতন্তের অগ্রে দুইজনে হইল দেখ|॥ 
ছুই জনে চাহিল ছহার পদধূলি। 
দৌহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি | 
কেহ কারে নাহি পারে ছুই মহাবলী। 
দেখিয়া হাসেন গৌরাঙ্গ কুতুহলী ॥ 
ফলতঃ কেহই কাহার চরণধূলি লইতে পারলেন না, অবশেষে একে 
অপরকে গাঢ়রূপে বুকে আাটিয়া ধরিয়া উচ্ছ,সিত প্রেমবেগভরে অশ্রজলে 
অপরকে পরিসিক্ত করিলেন । 
যাহা হউক, মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল প্রেমনিধি কিয়ৎদিবন ভ্রীধামে 
অবস্থান করার সংস্কলপ' করিলেন! শ্রীল গদাধর এই সময়ে উহার 
দ্ীক্ষামন্ত্রোধার করিয়া লইলেন। সমুদ্রতটে যমেশখ্বর নামক শ্থানে 
মহাপ্রভু শ্রীল বিধ্যানধি মহাশয়ের বাস নির্দষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রীল 
্বূপ দামোদর অনেক সময়ই তাহার বন্ধুর নিকট থাকিস অতিবাহিত 
করিতেন, উভয়ে এক সঙ্গে বেড়াইতেন, এক সঙ্গে কৃষক রঙ্গে 
থাঁকিতেন, একত জীজগর্থাধ ও মহাপ্রভু শনি করিতেন ও নীর্ত 
প্রথত হইতেম। গৃহ বৈষ্ব ও সন্্যামী এই পার্থক্য প্রকৃত ৮৫ 





২৪২ ভী্রপক্কানোদির । 


বিপ্মাত্রও পরিলকষত হুছু না, গ্রীল বিষ্যানিধি ও স্বরূপ দাংমাদরের' 
বিদ্ধৃভাষে সহবাসে এই উক্তির 'উত্তন হৃষ্টান্ত প্রৃতই প্রোকজ্লতাবে 
প্রকাশ পাটল। 
দেখিতে দেখিতে ওড়ন যন্্ীর দিন আগা উপস্থিত হইল। গড়ন 

ধ্ী কেত্রের এক মহোৎসব | এই তিথিতে জগন্নাথ দেব নূতন বন্ত্র 
পরিধান করেন। সে বস্ত্র ধৌত করি ব্যবহার করা! হয় না, উহাতে 
মাড় খাকে। শ্রীল বিদ্যানিধির মনে ইহা! দেখিয়া কিঞ্িিং খটকা বাঁধিল। 
ভীীল বিদ্যানিধি মনে করিলেন নীলাচলের এ আবার কি ব্যবহার ? মাড় 
বস্ত্র অস্তদ্ধ। উড়িয়। সেবকগণ জীজগন্নাথকে এই অশুদ্ধ বগন প্রদান 
করেন কেন? আর কাহারও নিট এই প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস 
হুইল ন|। তাহার প্রিয় বন্ধু শ্বরূপের নিকট তাহার আর গোপন, 
করিবার :কি আছে ? তিনি শ্রীল স্বরূপকে প্সিজ্ঞাসা করিলেন “দে এ 
কিরূপ ? জগন্নাথ দেবকে মণ্ড বস্ত্র দেওয়া! হয় কেন? এদেশে ত শ্রুতি 
স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অভাব নাই অথচ মণ্ড বস্ত্র না কাচিয়া দেওয়ার 
কারণ কি? প্রীল স্বরূপ বলিলেন, ইহা এই স্থানের দেপাচার। (বাধ 
হয় ইহা যেন প্রভগবানেরই অপিপ্রায়, নচেৎ রাজাই বা ইহাতে নিষেধ 
ন। করেন কেন ? শ্রীল বিদ্যানিধি বলিলেন--ভাল, শ্ট্রীভগবান যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করুন, তিনি স্বত্তগ্্ নিষেধবিধির বাহিরে। কিন্তু দেখিতেছি 
আঁজ সকলেই মণ্ড বন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, প্রজা, পাণা, পরিছ্া, বেহার 
সকলেরই এক সাজ । ঈশ্বরের ব্যবহার মানুষে করে 'কেন? মণ্ডবন্ত 
'অপবিত্র। ঈশ্বয় শ্বতগ্, তাহার পবিভ্রতা-অপবিত্রতার বিচার ন! থাকুক 
কিন্তু তাঁছার দেবকগণের এই বিচার থাকা একান্তই কর্তব্য। মণ্ডবস্ত 
স্পর্প করিলে হাত ধুইতে হয়, নচেৎ হস্ত অশুদ্ধ থাকে। হহার! শ্রুতি 
স্মৃতিশান্ড্রাচার জানিয়াও এরূপ কাষ্য করেন ? দ্লেখিতেছি, রাজাও অবাঞ্ে 
এই অণ্ডবস্ত্র আপনার পিরে বাঁধিয়াছেন। 

শ্রীন শ্বরূপ। আমার মলে ছয় ওড়ন-যাতরা বুঝি মণডবন্ত্র ব্যবহারে 
ঘোষ দাইি। সাক্ষাৎ পরম বদ্ধ জগন্লাখরূণে অবভীর্দ। সুতরাং এখানে 
(বিধি-নিষেধের ধিচার নাই। 
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শ্রীল বিদ্যানিবি। পরমরক্ধ জনমাথ খনন ও. বিবিনি বাত । 
ব্তরাং বিধি-নিষেধ-লঙ্ঘনে, তাহার '্নাবার' ঘোয় কি ই তোমার & কথা! 
ঠিক। কিন্ত এলোক গুলাও যে তীহার দেখা দেখি বদ্ধ হইয়া গেল! 
আামাজিক লোকমাত্রেয়ই লোক-ব্যবহার মানিয়া চলা উচিত। কিন্ত 
ধদেখিতেছি এই উড়ির়াগুলি লোক ও ব্যবহার ত্যাগ করিয়া একবারেই 
ব্রন্ম-অবতার হইয়! উঠিল! যখ| ভাগবতে-- 
তান দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লত্ষিলে। 
এগুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে ॥ 
ইহার! ছাড়িলেক লোক ব্যবহার । 
সবে হইলেন ব্রহ্মরূপ অবতার ॥ 
$ইরূপ কথোপকথনে উভয়েই হাসিতে হামিতে বাসায় চলিয়া 
ঈগেলেন। 
আমরা পুর্কেই বলিয়াছি, শ্রীল বিদ্যানিধি গৃহস্থ বৈফব। তিনি 
অহাপ্রেমিক হইলেও সামাজিক ব্যবস্থা ও লৌকিক ব্যবহার সর্ব মানিয়া 
চলেন। ওড়ন যষ্ঠীর মণ্ডবস্ত্র ব্যবহার দেখিয়া! জগন্নাথ সেবকদিগের 
কাধ্যও তিনি দোষজনক বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু দয়াময় তাহার 
প্রিয়জনের হৃদয়ে এই ভ্রান্তি রাধিবেন কেন? অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহার এই ভ্রমচ্ছেদ হইল। কিস্তুযে প্রকারে এই ভ্রমচ্ছেদ হয় তাহ। 
অতি অভভূত ও বিচিত্র। সে বিবরণ এইরূপ-_ 
প্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় সন্ধ্যার পরে প্রসাদাদি পাইয়া মহাপ্রভুর 
নিকট উপস্থিত হইলেন। এ সকল কথা প্রভুর নিকট কিছু বলিলেন 
না _বলিবার বিষয়ও নহে। কেধল এক ত্বরূপ ব্যতীত অন্ত কেহই 
অপ্ডবস্ত্র সঙ্গন্ধে তাহার এই মন্তব্য শুনিতে পান নাই। শ্রীল শ্বরূপও এই. 
কথা মহছাপ্রভুকে বলেন নাই। ছুই বন্ধুর রঙ্গরসের কথা,-ইহা! অপরের 
নিকট বলবার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু সর্বজ্চুড়ামপি মহাপ্রভুর 
নিকট শ্রীল বিদ্যানিধির ভ্রমের বিষন্ন জবির্দিত রুহিবার নহে। তিনি 
কন্তর্ধ্যাধী। লুতরাং শ্রীল বিধ্্যানিধি ঈক্জগন্াথ দেবের স্বেকগণের 
যে নিন্দাবাদ ও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। যে বিদ্রুপোক্তি কহিয়াছেন, 


২৪৬ শ্রীশ্বরপদামোদর। 


অন্তর্ধ্যামী মহাপ্রভূ স্বত্তঃই তাহা জানিতে পারিলেন। শ্রীল বিদ্যানিধির 
ভ্রমচ্ছেদ .. এই অপরাধ হইতে তাহার নিস্তার করার জন্য শ্রীভগ- 
বান এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করিলেন। সন্ধ্যার পরে শ্রীল বিদ্যযনিধি 
মহাপ্রভুর সদনে উপস্থিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কথার প্রসঙ্গ হইলে, তিনি 
সেইখানেই ঘ্বুমাইয়া গড়িলেন। অন্তান্ত ভক্তগণও নিদ্রিত হইলেন। 
রাত্রিশেষে শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়। 
উঠিলেন, গালে হাত দিয়া ফুলা অনুভব করিলেন, আর স্বপ্রের ঘটন। 
ভাবিতে লাগিলেন। ব্রাত্রি প্রভাত হইল, সকলে উঠিয়া আপন আপন 
স্থানে চলিয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় আর ঘরের বাহির 
হইলেন ন!, ভিনি বসিয়া এক মনে কেবল স্বপ্রের কথাই ভাবিতে ছিলেন, 
আর ফুলা গালে হাত বুলাইতেছিলেন। প্রত্যহ বিদ্যানিধি সকালে উঠিয়া 
স্বরূপের সহিত একত্র জগন্নাথ দর্শন করিতেন। কিন্তু এ দিন বেলা 
হইল, স্বরূপ তীহার বন্ধুকে তথাপি না দেখিতে পাইয়া নিজেই তাহার 
অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। দেখিতে পাইলেন শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশষ 
এত বেলাতে শষ্যা ত্যাগ করেন নাই, বসিয়া বসিয়া কেবল কি জানি-কি 
ভাবিতেছেন। স্বরূপ বলিলেন “আজ তোণার হয়েছে কি? এত বেল! 
হয়েছে, এখনও শধ্য। ছাড়িতে পার নাই, জগন্নাথ দর্শনের বেলা হলো 
ষে। 

ভ্রীল বিদ্যানিধি হাতের ইঙ্গিতে স্বূপকে ডাকিয়া বলিলেন “ভাই, 
একবার এদ্রিকে এস, আমার পাশে বসো, সকল কথাই বলিব, আগে 
আমার গাল দেখিয়া লও | | 

শ্রীল স্বরূপ তাহার বন্ধুর গালের দিকে চাহিয়া বিম্মিত ও মন্দ্রাহত 
হইয়া বলিলেন “তাইতো এ হয়েছে কি? দুইখানি গাল ফুলিয়া একবারে 
যে ঢাক হইয়াছে । একি?" 

শ্রীল বিদ্যানিধি হাসিয়া বলিলেন ইহ! প্রভুর কৃপা পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত । মণ্ড কাপড় দেখিয়া যে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহা সেই 
পাপের দণ্ড কিন্তু দণ্ড অতি অভ্ভুত। শুনিবে কি? কৃষ্ণকথা শুনিতে, 
'সুনিতে মনের আনন্দে] ঘুমাইয়াছি, শেযুরাত্রিতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলাম 
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শ্ীজগন্নাথ বলরাম ছুই ভাই উকি এ অধমের সম্মুখে উপস্থিত) 
উপস্থিত হইয়৷ আর কোন কথা নাই, ছুভাই আমাকে ধারয়া সপাং সপাং 
করিয়া গালে চাপড় মারিতে লাগিলেন। “কৃষ্ণ, বাপ ক্ষমা কর" বলিয়া. 
পদতলে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম. বাপ কোন অপরাধে আমার এই দু: 
যথা ভাগবতে-_ 

কোন্‌ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞ্জি। 

প্রভু বলে তোর অপরাধের অন্ত নাই ॥ 

মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই। 

সকল জানিলা তুমি রহি «ই ঠাঞ্ি। 

তবে কেন রহিয়াছ জাতিনাশ স্থানে । 

জাতি রাখি চল তুমি আগন ভবনে ॥ 

আমি যে করিয়াছি যাত্রার নির্ধবন্ধ ! 

তাহাতেও ভাবে অনাচারের সম্বন্ধ ॥ 

আমাকে করিলা ব্রঙ্গ সেবক নিন্দিয়া। 

মাতুয়া কাপড় স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া ॥ 

আমি কথা শুনিয়া আরও ভয় পাইলাম, শ্রীচরণে মাথা কুটিয়া বলিতে 
লাগিলাম, প্রভো ঝড় অপরাধ করিয়াছি এখন ক্ষমা কর, আর এমন 
অপরাধ করিব না। যে মুখে তোমার সেবকের নিন্দা করিয়াছিলাম, 
সে মুখের উত্তম দণ্ড হইয়াছে। আমার সৌভাগ্য, অতি সুপ্রভাত, তাই 
আজ আমার গালে আমার মুখে তোমার শ্রীহস্তের স্পর্শ হইল 1 
শ্রীজগন্নাথ বলিলেন “তুমি সেবক, এই জন্যই তোমার প্রতি এই 

কুপাদণ্ড প্রদর্শিত হইল ।” এই বলিয| ছুই ভাই চলিয়া গেলেন। আমি 
জাগিলাম। জাগিয়! গালে হাত বুলাইয়া দেখি প্রকৃতই গাল ফুলিয়া 
উঠিয়াছে । মনে বড় আনন্দ বোধ হইল। আমার মহা অপরাধের জন্য 
জগন্নাথ যে আমাকে এত অল্প দণ্ড দ্রিয়াই, অব্যাহতি প্রদান করিলেন, 
ইহাতে নিজকে বড় ভাগ্যবান বলিয়! মনে করিলাম। আমি বুরঝঝিয়াছি 
আমার প্রাতি দয়াময় শ্রীঞ্রীজগন্নাথদেবের মহাক্কপা। নচেৎ এই 
অপরাধে আমাকে যে নিশ্চিতই অন্ধকূপে পড়িতে হইত ।” 





২৪৯৮ ভ্রীত্বূপদামোদর । 


শ্রীল শ্বরপ তাহার প্রিয়তম বন্ধু শীল বিদ্যানিধির সৌভাগ্যের কথা 
শুনিয়া বিস্মিত ও উল্লাসিত হইলেন । সধার সম্পদে সধার আনন্দোল্লাস 
বাড়িয়া উঠিল। দ্গরূপ বলিলেন ভাই, এমন অদ্ভুত দণ্ডের কথা আর 
কখনও শুন! যায় নাই। 
স্বপ্নে আসি শাস্তি করেআপনে সাক্ষাতে । 
আর শুনি নাই সব দেখিল তোমাতে ॥ 
শ্রীল পুগুরীক বিদ্যানিধির প্রতি স্বপ্রে এই কৃপাদণ্ডের কথায় অভক্তের 
বিশ্বাম না হইলেও এইরূপ ঘটন। যুক্ত তর্কের বহিভূর্ত নহে। বিজ্ঞানের 
অকাট্য যুক্তিতে ইহাতে ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। শ্রীল বিদ্যানিধি 
জ্রীতগবানের একান্ত নিজজন। সুতরাং তাহার প্রতি এইরূপ দগ্ড 
আশ্চধ্যের বিষয় নহে। জ্রীল হব্ূপেরঃ কথা বলিতে হইলে তাহার বন্ধু 
ও শিষ্যাদির কথা না বলিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতুরাৎ 
তাহার প্রিয়তম বন্ধুর চরিত্রের অংশ মাত্র স্পর্শ করিয়াই এ প্রস্তাবের 
উপসংহার করা হইল । 


ত্রয়োবিধশ অধ্যায়। 


হি তির 
স্বরূপ ও তাহার শিষ্য । 


শ্রীল ম্বরূপদামোদরের চরিতামৃতের সহিত শ্রীমদূরঘুনাথ দাস 

গোস্বামীর চরিতামৃত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শ্রীল রঘৃনাথ স্বরূপের 
প্রিয়তম শিষ্য, সহচর, অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং পুত্রবৎ ন্সেহের পাত্র, এমন কি 
“স্বরূপের রবৃনাথ* বলিয়াই পরিচিত। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে আরও 
কতিপয় রুনাথের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একজন পুজ্যতম শ্রীমদূ রঘুনাথ 
ভট। বন্দনায় ইনিই ভী রঘুনাথ বলিয়া! প্রখ্যাত। অপর--বৈদ্য 
রঘুনাথ। এতদ্যতীত রঘুনাথপুরী রবুনাথতীর্থ ও দ্বিজ রঘুনাথ প্রভৃতি 
নামের উল্লেখ. দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রাচৈতন্ত 
চরিতামৃতের ! আদিলীলায় অতি সংক্ষেপে এই ভজনাদর্শ চরিতের সারমন্্ 
কয়েকটী কথায় বিশদরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, যথা £ 

মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রদুনাথ দাস । 

সর্বত্যাণি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ 

প্রভু মমপিল তারে শ্বরূপের হাতে । 

প্রভুর শুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ 

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন । 

স্বরূপের অস্তযানে আইল বৃন্দাবন ॥ 

রর ্ ঁ ০ 

অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্ত কথন । 

পল দুইতিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ 

সহত্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষ নাম। 

ছুই সহঅ বৈষ্বের নিত্য পরণাম | 


২৫০ শ্রীশ্বরূপদামোদর। 


রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণ মানসে সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 
তিন সন্ধ্যা রাধাকৃষ্ আপতিত সান । 
ব্রজবাসী বৈষণবের করে আলিঙ্গ-মান ॥ 
'সাদ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে । 
চারিদণ্ড নিদ্রা মেহ নহে কোনদিনে ॥ 
এইরূপ সাধনভজনমহিমায় ইনি ধৈষ্চবসমাজে চিরপুজিত। এমন কি 
শ্রীম্‌ রঘূনাথ জাতিতে শৃদ্র হইয়াও ভূবনপাবন ছয় গ্বোস্বামীর অন্যতম 
বলিয়। বৈষ্বগণের সভক্তি বন্দনার পাত্র, যথা বৈষ্ণববন্দনার মুখবন্ধে £__ 
জয়রূপ সনাতন ভট রঘুনাথ। 
ভ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘূনাথ ॥ 
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন। 
যাহা হৈতে বিদ্বনাশ অভীষ্ট পুরণ ॥ 
শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বৈরাগ্যের প্রকটমূর্তি, সাধনভজনের 
অদ্বিতীয় আদর্শ এবং প্রেম্ভক্তিত মহাসাগর । এইভূবন্পাবন তজনা- 
দর্শের চরিত্র গঠন-_শ্রীপাদ স্বরূপ-দ্ামোদরের শিক্ষাগ্ডক্ুতা-নৈপুণ্যেরই 
গৌরবকীর্তি। 
দাস রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্ীচরণ আশ্রয় লাভের আশাফ় তদীয় চরণ 
সমীপে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু এই একান্ত অন্তরঙ্গ, পরম ্েহাম্পদ 
তক্তের হাতে ধরিয়া ইহাকে শ্রীপাদ শ্বরূপের নিকট সমর্পণ করেন 
এবং “স্বরুপের রঘুনাথ” বলিয়াই নামকরণ করেন, যথা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতে 22 
রদুনাথের ন্ষীণতা। মালিস্য দেখিয়! । 
ত্বরূপেরে কহে কৃপা আর চিত্ত হৈঞা ॥ 
এই বঘুনাথে আমি সঁপিন্থ তোমারে 
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে ॥ 
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে! 
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈতে ইহার নামে ॥ 


স্বরূপ ও তাহার শিষ্য । ২৫১ 


এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া। 

ব্বরূপের হস্তে তারে দিল সমপ্পিয়া ॥ 

দ্বরূপ কহে প্রভুর যে আজ্ঞা হইল। 

এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙিল ॥ 
শ্রীপাদ স্বরূপের সহিত বঘুনাথের কি সম্বন্ধ, এস্বলে অতি স্পষ্টরূপেই তাহা: 
ব্যক্ত হইয়াছে । মহাপ্রভু তাহার দ্বিতীয় শ্বরূপ”কে বলিতেছেন, “এই 
রঘুনাথকে আজি আমি তোমার হীতে সমর্পণ করিলাম। রদুনাথ আমার 
বড় প্রিয়, তুমি ইহাকে পুত্রের স্ায় স্নেহ করিও। রঘু তোমাকে পিতৃবৎ : 
জ্ঞান করিবে, এবং ভূৃত্যের ন্তায় তোমার সেবা করিবে। এ বন্তটী আজ 
হইতে তোমার হইল, আজ হইতে এই প্রঘুনাথ “ম্বরূপের বঘৃনাথ” নামে 
সকলের নিকট পরিচিত হইবে।” -এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথের হাতে 
ধরিয়! উহাকে শ্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন। ইহাঁকেই বলে "হাতে 
হাতে সঁপিয়া দেওয়া ।” 

দান কাহাকে বলে? স্বহ্বত্বধ্বংস- পরসনত্ত্বোৎপত্তিফলক ত্যাগের” 

নামই দান। বঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণে ইআত্মসমর্পণ করিলেন, মহাপ্রভু 
বঘ্নাথকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। রঘুনাথ তখন মহাপ্রভুর 
নিজ বন্ত হইলেন। যাহাতে ধাহার স্বত্ব নাই, তিনি তাহার দান বিক্রয়ের 
অধিকারী নহেন। রঘুনার্থ জগতের সমস্ত ভোগ হৃখাদি পরিত্যাগ ; 
করিয়া মহাপ্রভুর শ্্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। মহাপ্রভু তাহার 
এই [প্রিয়তম ভক্তরত্বকে স্বরূপের :হাতে সমর্পণ করিয়া বলেন "স্বরূপ 
আমার এই প্রিয় বস্ত আজ হইতে তোমার হইল, তুমি ইহাকে 
পুত্রের ন্ায় স্নেহকরিও। ইহাকে হৃত্য মনে করিও, ইহার সেবা! 
গ্রহণ করিও 1” শ্রীপাদ ম্বন্পপ “যে আজ্ঞ/” বলিয়া শ্রীরঘুনাথকে 
বুকে লইয়। আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ সন্ন্যাসী। আজ প্রভুর, 
আজ্ঞায় আমার সন্ন্যাসী স্বরূপ-দামোদর একটা পুত্ররত্ব লাভ করিলেন । 
এই সময় /হইতে শ্রীমদূ রঘুনাথ দাস গোস্বামী “ম্বরূপের রঘুনাথ” 
বলিয়াই £ভক্তসমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্বাকার-রচয্রিতাও 
গুরু-শিষ্য উভয়ের স্মৃতিহ্চক এই পবিভ্রমধূর নামের উল্লেখ. 


২৫২ - শ্রত্বরপধামোদর। 


করিয়াছেন, যথা £-- 
"স্বরূপের রঘূনাথে” দর্শন না পাইয়! । 
কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ 
শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে মহাপ্রভু যে ক্রীম রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
রঘুনাথ স্বরচিত “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত কল্পবৃক্ষ” নামক স্তোত্রে তাহা ব্যক্ত করিয়া! 
ব্লাধিয়াছেন, যথা £-- 
মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিত মুদ্ধত্য কৃপয়া 
স্বরূপে য স্বীয় কুজনমপি মাং স্তস্ত মুদদিতঃ | 
উরোগ্তপ্লাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্বনশিলাম্‌ 
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উপয়ন্মাৎ মদয়তি ॥ 
অর্থাৎ যিনি এহেন পতিত ও কুজনকে মহাসম্পত্তিরূপ দাবানল হইতে 
কপার্ডণে উদ্ধার করিলেন এবং স্বীয়ন্বরূপ শ্রীপাদ দামোদর-ন্বরূপের 
হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমাহ্কাদিত হইলেন, অপিচ বক্ষের প্রিয় গুপ্তাহার ও 
গোবদ্ধন শিলা প্রদান করিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদ উদ্দিত 
হইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেছেন। 
শ্ীপাদ স্বরূপ-দামোদর এই সময় হইতে রঘুনাথের আধ্যাত্বিক 
জীবনের উন্নতি সাধনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। রঘ্ুনাথও ্বরূপকে 
পিতৃরূপে ও শিক্ষার্তরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া অতীব যত্বসহকারে তাহার সেবা! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রতু শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলিয়। 
দিলেন ভ্রীপাদ স্বরূপই তোমার শিক্ষাপ্তরু। (৬) তাহার নিকট সাধ্য- 


পোপ 





(৬) শ্রীমন্দাস গোস্বামী নীলাচলে লকবের প্রি ছিলেন। শ্রীপাদ ন্বব্ূপ-দামোদর 
শ্রীমদ্‌ রঘুন্ধাথের শিক্ষার্ডর । ইহার দীক্ষা্ডর প্রেমষান্‌ উল বছুনন্দন আচাধ্য যথা! 
শীচৈতন্যচন্দরোদয় নাটকে :স্ 

আচার্য ছুনন্দনঃ হুমধূরঃ পবাস্দেব প্রি 

স্তচ্ছিত্যে! রধুনাথ ইভা ধিুণঃ প্রাণাধিকে! মাদৃশাং 

উচৈতন্ত কৃপাতিরেক সতভং সিদ্ধ: স্বরূপপ্রিয়ে 

বৈরাগ্যেকনিধি ন' কন্তবিদিতে। নীলাচলেতিষ্ঠাতামূ 
”. অথাও গবাস্দেবের প্রিয়তম প্রেমবান্‌ যছুনন্দন আচারের শিষ্য বিবিধ গণের 
নিন রধূনাথ দান আমদের প্রাণাধিক। নীলাচলছিভ জনগণের মধ্যে এমন কে 


স্বরূপ ও তাহার শিষ্য। ২৫৩, 


সাধন-তত্ব শিক্ষা করিও । এই সকল তত্ব শ্বরূপ যেমন জানেন, আমিও, 
তেমন জানি না। যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে ২" 

হাসি মহাপ্রভু রঘূনাথেরে কহিল। 

তোমার উপদেষ্টা করি শ্বরূপেরে দিল ॥ 

সাধ্য সাধন তত্ব শিখ ইহার স্থানে । 

আমি তত নাহি, জানি ইহ যত জানে ॥ 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষগণের মধ্যে সাধ্যসাধনতত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ- 
দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রসের তজন 
কিরূপ, স্বরূপ ও রায় রামানন্দ দ্বারাই প্রভ্‌ তাহা জগতে প্রচার করেন। 
ভক্তমহিম! প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু অদ্বিতীয় । ্রীচরিতাম্ৃতে লিখিত 
আছে 2-- | 

ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্ত সখ দিতে । 

মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ 

আরও এক কথা এই যে তাহার যে ভক্ত দ্বারা তিনি যে কার্ধ্য সাধন 

করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা আছে। ব্রজের মধুবরসের " 
ভজনতত্বে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের বিশিষ্টতাই সৃচিত হইয়াছে । প্রভু 
স্ব, বলিতেছেন “আমি তত নাহি জানি ইই যত জানে ।” অন্ঠত্রও ইহার 
প্রমাণ পাওয়৷ যায় । বল্লভ ভট্টের অভিমান দূরীকরণের জন্ত প্রভু তাহার 
অন্তরম্্র পার্ধদগণের যে মহিমা কীর্তন করেন, তখনও শ্রীপাদন্য রূপ- 
দাঁমোদরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, “ম্বর্ূপের নিকটেই আমি ব্রজের 
মধুররসের জ্ঞান লাভ করিয়াছি । যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে_অস্ত্যলীলার 





আছেন, বিনি উ্রকৃকচৈতক্কের কৃপা স্বূপ-দামোধরের নিরতিশয় প্রিয় ও বৈরাগ্যের 
নাগর দেই রঘূনাথ দালকে | জানেন! অপিচ-- 

বং সর্বলোকৈক যনোহ্তিরচ্যা 

দোঁভাগাতুঃ কাচ্দাকৃ পচা! 

ঘন্্ায়ঘান্োপণ তুল্য কাজম্‌ 

তৎগ্রেম শাখী কনকাল তুল্যমু 


২৫৪ শ্রীন্বরপদামোদর। 


শম পরিচ্ছেদে 27 
ৃ দ্বামোদর-স্বরূপ প্রেমরস নুর্ভিমান্‌ । 

যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর রসের জ্ঞান ॥ 
শুনপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ হীন। 
কষ্-সুখ তাত্পধ্য এই ভাব চিহ্ন ॥ (৭) 
গোপীগণের শুদ্ধ ভাব এরশ্বর্ধয জ্ঞানহীন । 
প্রেমেতে ভৎ্গনা করে এই তার চিহ্ন ॥ (৮) 
সর্ষবোত্বম ভজন ইহার সর্বভক্তি জিনি। 
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার খণী ॥ (৯) 
্রশ্বর্ধ্য ভাৰ হৈতে কেবল ভাব প্রধান। 
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥ 
তিহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন। (১৯) 
ন্বরূপের সঙ্গে পাইনু এসব শিক্ষণ ॥ 





(৭) যত্তে সুজাত চরণান্বুরুহং স্তনেষু 
ভীত! শনৈঃ প্রিয়দধী মহিকর্কশেযু 
তেনাটবী মটনি তদ্বাথতে ন কিংস্থিৎ 
কৃপাক্ছিভিভ্রমতিধী ওবদীয়ুযাং নঃ। ১০ অধ্যার শ্মত্তীগবত। 

(৮) পতিস্ৃতান্বয় ভ্রাতৃবন্ধব! 
মতি বি্রজ্ঘ তেহস্তাচাতাগতাঃ 
গ্রতিবিদ স্তবোদীত মোহিভাঃ 
কিতব যোধিত; ক স্তজেন্নিশি । 

(১) নম পারয়েহহং নিরবদ্যমংযুজামৃ 
স্ব নাধুকৃভা বিবুধাযুয! পিব! 
যামাতজন্‌ দুর্জরগেহুশগ্থলাঃ 
নংবুশ্চ তদপ্রতিষাতূ সাধৃনা 

(১০) আনামহোচরণরেণু যুষামহস্ত।ং 
বন্দাবনে কিষপিগুলাতোবধিনামূ 
যাছুস্তজ স্বজন আর্ধ্য পথদ্হিতব! 
ভেভুমুবুন্দ পদবী শ্রতিভিবিস্গ্যামূ। 


স্বরূপ ও তাহার শিষ্য । ২৫৫ 


এই যে সারগর্ভ ভজনতত্বের উল্লেখ করা হুইল, ইহাই ব্রজের মধুর 

রসের ভজন। বৈরাগ্য অস্তে প্রেম-ভক্তির সবিশেষ স্ফুর্তিতেই এই 
ভজনে অধিকার জন্মে। এই ভজনের অপর নাম “অন্তরঙ্গ সেবা” বা "গুপ্ত 
সেবা”। আ্রীমদ্‌ রদুনাথ দাস তাহার শিক্ষাগ্ুর শ্রীপাদ স্বরূপদামেদারের 
নিকটেই এই নিগুঢ ব্রজরসের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্ৃতে আদিলীলার ১*ম পরিচ্ছেদে *-- 

প্রভু সমর্পিল তারে ম্বরূপের হাতে। 

প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ 

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। 

স্বরূপের অন্তদ্বীন আইল বৃন্দাবন ॥ 

যিনি মহাপ্রভু দ্বার! শ্রীল খববপদামোদরের হস্তে ভজনসাধন-শিক্ষার্থ 

সমর্পিত হইলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু ধাহাকে প্রীপাদ স্বরূপদামোদরের সহিত 
পুভতব-ভৃত্যবৎ সন্বদ্ধে জন্বদ্ধ করিয়া দিলেন, যিনি ষোড়শ বধকাল 
স্বপ্ূপের সহিত অনবচ্ছিন্ন ভাবে অন্তরঙ্গ ভজন করিলেন--শ্রীপার্দ 
স্বর্ূপের পুত্রতুল্য (প্রিয়তম শিষ্য, নিয়তানুচর এবং সহচর শ্রীমদ্‌ 
রঘূনাথ দাস গোস্বামির চরিতামৃত বিশ্বব্রক্মাণ্ডের সাধক মাত্রেরই অবশ্ত 
আমন্বাদ্য। শ্রীপাদ শ্বরূপদামোদরের শিক্ষাপ্রভাবে শ্রীম্দঘ দাস 
গোস্বামীর চরিত্র-বিকাশ নীলাচল লীলার এক গুঢ় রহস্তময় ব্যাপার । 
সাধারণ জ্ঞানে ইহার ধারণা অগন্তব, গুরুকৃপা ভিন্ন ইহ| বুঝা অসম্ভব, 
লৌকিক ভাবায উহার অভিব্যক্তি তো ।একবারেই অসস্তব। আমাদের 
উদ্দেশ্ত--কেবল তাহার কথা স্মরণ করা৮--কেবল তাহার নাম করিয়। 
আত্মশোধন করা সুতরাং এই পবিত্র চরিত্রের কণামাত্র স্পর্শ করিয়াই 
এখানে ক্ষান্ত হইলাম | (১৯) 


০০১০১ 





(১১ ) এই ভনাদর্ণ প্রোজ্ছন চরিতানতভের কিঞিৎ বিতৃত আঞোচন! করিয়া 
পত্রিকায় ইতঃপুর্বে যে নকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইক়্াছে, প্রভুর কৃপ1 হছুইজে নেই 


নকল প্রবন্ধ গ্রন্থাক্ষারে নিবন্ধ করিল! প্রকাশ করার 'বানন। রছিজ। 


চতুর্ষধ্বিশ অধ্যায় । 


০ 


স্বরূপ ও মহ্থাপ্রভূ। 


শ্রীগৌরাঙ্গলীলার শেষ দ্বাদশবর্ধের মহাবিরহ ব্যাপার অচিস্তা, অত্যতুত 

ও আলৌকিক। বিপ্রলম্তরসের সেই সাগর-তরক্গবর্ণন মহাভক্ত কবির 
পক্ষেও অসম্ভব স্বয়ং শীল কবিরাজ লিখিয়াছেন £-- 

কোটি যুগ পর্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ। 

একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥ 

স ক 

ক্রণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনস্ত। 

জীব ছার কীাহা তার পাইবেক অস্ত | 

শ্রীকৃষ্চৈতন্য যাহ! করে আস্বাদন । 

সবে এক জানে তাহ। স্বরূপাদিট]ুগণ ॥ 

জীব হৈএা করে যেই তাহার বর্ণন। 

আপন শোধিতে তার লৈয়ে এক কণ। 

প্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়! প্রীগৌরাঙ্গহন্দর এই 'দ্বাদশবর্ষ কাল 

স্বরূপ ও রামরায়ের সহিত যে অলৌকিক ভাবে কষ্চরসআসম্বাদন করেন, 
তাহাতে পরম ভক্তেরও বুদ্ধি-প্রবেশ হঘ্র না, বর্ণনা! করা ত দূরের 
কথা! শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন 

দ্বাদশ বসন্ত ছে দশা রাত্রি দিনে। 

কৃষ্ণরদ আস্বাদয়ে ছুই বন্ধুমনে ॥ 

সেই মব লীলারম আপনে অনস্ত। 

সহত্র বদনে বর্ণে নাহি পাক অস্ত ॥ 


রা. ৪ ০ ও 


স্বরূপ ও মহাপ্রভু । ২৫৭ 


প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ॥ 
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, না পারি বর্ণিতে ॥ 
ফলতঃ গম্ভীরলীল! ধারণার অগম্য। তথাপি আত্মশোধনের £জন্ত " স্বরূপ 
ও মহাপ্রভু” প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা ছিল। কিন্তুসে 
মহাসমুদ্রের কথা তুলিলে সংক্ষেপে কোন কথাই বলিতে পারিব না। 
প্রতুর কৃপানুমতি পাইলে দ্বিতীয় খণ্ডে তংসম্ব ন্ধ কিঞ্চিৎ বলা যাইবে । 
যে পধ্যন্ত প্রভু তাহা না করাইবেন তাবং চিত্তে শাস্তি অনুভব করিতে 
পরিব না। এই প্রস্তাবেমুকেবল নামোল্লেখ করিয়া রাখা যাইতেছে মাত্র। 
শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর শ্রী শ্রীমহা প্রভুর চির সহচর । ব্রজলীলার মন 
সখী ললিতা! নবদ্ীপ-লীলায় স্বরূপদামোদররূপে ভক্তজন সমক্ষে অবতীর্ণ 
হয়েন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাব প্রচ্ছন্ন। ললিতা সখীও তখন 
প্রচ্ছন্ন ভাবেই মহাপ্রহ্রঃ চরণান্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্ত- 
* চরিতামৃতে লিখিত আছে £-_- 
পুকষোন্তম আচাধ্য তার নাম পূর্ববাশ্রমে | 
নবদ্ীপে ছিল! তিহ প্রভুর চরণে ॥ 

পুরুষোত্তম শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতেন, কৃষ্ণ কথা বলিতেন ও শ্রবণ 
করিতেন, কিন্তু নবদ্বীপ লীলায় পুরুষোভ্তবাচার্ধের নাম লীলাগ্রন্থে বড 
বিশদভাবে প্রকাশিত হয় নাই, হইবার কথাও নহে। কেননা, নিগুঢ 
ব্রজরসাস্বাদিনী ব্রজের নন্ব সখীর পক্ষে বহিরঙ্গ লীলায় প্রকাশিত হও 
বসনিয়মের ক্রম-বিরুদ্ধ । কিন্তু পুরুষোত্তম অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে সততই 
শ্রীগৌরাঙ্গচরণ। সন্দর্শন করিতেন, :নীরবে নির্জনে রসালাপ করিতেন । 
মহাপ্রভুর সন্গ্যাসের পর শ্রীপাদ পুরুষোত্তম কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিলেন; এবং বেদান্ত পাঠ করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্ত মহাপ্রভুর 
বিরহে তাহার প্রাণ সততই ব্যাকুল থাকিত। তিনি আর অধিক সমজ্বে 
কাশীধামে থাকিতে পারিলেন না। 

১৪৩৪ শকাৰের প্রারস্তে ুরীত্রীমহা প্রভু ঘক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
নীলাচলে প্রর্তাবর্তন :করিলেন ।এঝ্এই সময়েই পুরুষোত্তম' সন্যাসিবেশে 
জ্রীগৌরান্গের চরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন | জন্যাসতশ্রমে তাহার নাম 

া 


২৫৮ শ্রন্বরূপদামোদর । 


হইয়াছিল-প্রীস্বরূপ। গ্রন্থের উপক্রমে এই বৃত্তান্ত বখাশক্তি লিখিত 
হইয়াছে। শ্রীপা্ স্বরূপদামোদরের হৃদয় ঘে অনুক্ষণই মহাপ্রভুর 
জন্য ব্যাকুল থাকিত, তাহা তাহার প্রথম কথাতেই জানা যায়। 
স্বরূপ মহাপ্রভুর চরণাস্তিকে বসিয়া বলিলেন,_“প্রমাদবশতঃই তোমায় 
ছাড়িয়! অন্থাত্র গিয়াছিলাম। তোমার চরণ ছাড়! হইয়া আমি থাকিতে পারি 
কি *” প্রভুও স্বরূপের নিমিত্ত কি-জানি-কি-জন্ত প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন | 
তিনি স্বরূপকে একরূপ আকৃষ্ট করিয়াই শ্রীচরণান্তিকে আনিয়াছিলেন 
প্রভূ বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্চত্রিতামৃতে £_ 

তুমি যে আসিবে, তাহ। ন্বপ্রেই জানিলু' 

ভাল হলো, অন্ধ যেন ছুই নেত্র পাইল ॥ 

ভাব্নিধি মহাপ্রভুর এই বাক্যের ভাব অন্তি গন্তীর। মহাপ্রভুর শেষ 

দ্বাদশ বৎসরের লীলায় বিপ্রলম্ত-বূসের পূর্ণ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। সেই, 
সময় নিকটবর্তী হওয়ায় শ্রীরাধাভাববিভাবিত রসরাজ নম্মসধী ললিতা র 
জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ছুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভু আমার নয়নজলে 
বক্ষ ভাসাইতেন, অধীর হইতেন, বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। নরম সখী ভিন্ন 
এ অবস্থাস্ব আর উপায় কি? সেই বিষম বিরহে স্বরূপ ও রামানন্দের কৃষ্ণ 
কথায় প্রভু প্রাণ-রক্ষা করিতেন । 

“কাহা করে? কাহ। পা ব্রজেন্্রনন্দন। 

কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ 

কাহারে কহিব কেবা জানে মোর ছুঃখ। 

ব্রজেন্্নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥৮ 

এইন্ধপ বাক্য বুলিয়া প্রভু ধাইয়া যাইতেন, আছাড় পড়িতেন, অজ্ঞান 

হইতেন। তখন স্বরূপ প্রভৃকে কোলে করিয়া, কৃষ্ণকথায় তাহার সান্তবন! 
করিতেন। গন্ভীর-লীলার জ্দয়বিদারি বৃত্তান্ত গাঠ করিতেই প্রাণ আকুল 
হয়, জ্দয় অবসন্ন হইয়া পড়ে £_- 

গম্তীরা ভিতরে রাত্রি নিদ্রা নাহি নব। 

ভিত্যে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব। 

2] ্ ক হ 


স্বরূপ ও মহাপ্রভু। ২৫৯ 


মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন্স। 
দেখিতেই সব রা দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ 
প্রতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার । 
তার উপরে রোমোপগম কদন্য প্রকার ॥ 
প্রতি রোমে প্রধেদ পড়ে রুধিরের ধার। 
কণ ঘর্থর নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 
ুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার । 
সমুদ্ধে মিলিল যেন গঙ্গা যমুনাধার ॥ 
বৈবর্ধা শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ। 
তায় কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ ॥ 
এই ভীষণ সময়ে স্বরূপই হৃদয়ের আবেগে চাপা দরিয়া তাহার প্রাণা- 
িকের কর্ণে কৃষধনামের মধুর ধ্বনি করিতেন। অন্তর্দশায় শ্রীমতী 
_ব্লাধিকার কর্ণে মৃতসপ্রীবন শ্রীকৃষ্ণনাম-সুধাবর্ষণ করাই শ্রীমতী ললিতার 
নির্দিষ্ট সেবা । শ্রীনবন্বীপ-লীলায় প্রীপাদ স্বরূপ শ্রীশ্রীমহা প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ- 
বিরহে এইরূপ সেবায় শেষ দ্বাদশ-বৎসর যেরূপ ভাবে অতিবাহিত করেন, 
তাহা বর্ণনাতীত। অবশেষে এক দিব ধরাধাম অন্ধকার করিয়৷ শ্রীশচী- 
ছুলাল সহসা অপ্রকট হইলেন। মহাপ্রভুর অন্তধণনের পরে তাহার দ্বিতীয়- 
স্বরূপ ও প্রীল রামানন্দ তাহার পাছে পাছে চলিয়া! গেলেন। শ্রীপাদ 
স্বকূপরে নির্ধ্যাণের পরেই শ্রীমদ্দাম গোস্বামী নীলাচল ছাড়িয়া! শ্রীবুন্দাব- 
নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দময় নীলাচলেন্ন মহামহোৎ্সব বন্ধ 
হইল, বসের প্রবাহ থামিয়া গেল, চারিদিক মহাশৃন্তবৎ প্রতিভাত হইতে 
লাগিল। অবশিষ্ট ছুইচারিজন ভক্ত শোকের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে 
বিরহের ভৃদরবিদ।রি হাহতাশে "হ! গৌরাজ” রি জীবনের অবশিষ্ট দ্বিন 
অতিবাহিত করিয়া এ জগৎ হইতে অন্তহিত হইলেন। হায়রে, এমন 
২।ছ্রে হাট দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া গেল! জগহং যেন দহন! এক ভীষণ 
অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িল! 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 


১৪ 


ত্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও জ্রীচরিতামৃত ৷ 


হৃদয়ে আরও একটা যাতনা রহিয়া গেল, শ্রীপাদ ম্বরূপদামোদরের 

কড়চ। গ্রন্থ দেখিবার ভাগ্য হইল না। অনেক চেষ্টা করিলাম, অনেক 
প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্বীকে জিজ্ঞাস! করিলাম, গ্রন্থখানি কেহ কোথাও 
দেখিয়াছেন এরূপ বলিতে পারিলেন ন!। ্রপত্রিকায় দীর্ঘকাল বিজ্ঞাপন 
প্রচার কব্রিয়াও উহার কোন সন্ধান পাইলাম না। পরম কারুণিক 
কবিরাজ গোস্বামী তদীয় অক্ষয়কপার চিহ্নম্বরূপ শ্রীচরিতামূতে * এই 
গ্রন্থের নাম ও কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ না করিলে এতদিন বোধ হয় এই 
পরম উপাদেয় চুরসমাধুর্ধের অদ্ভুত অলৌকিক বর্ণনাপূর্ন শ্রীগৌরলীলার 
গুড গভীর গুহ ইতিহাস এই প্রপ্রঞ্চে অপ্রকট হইয়া পড়িতেন।* শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতে শ্পাদ স্বরূপের কড়চার দুই চারিটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ! 
শ্রীগৌরতত্বনির্দেশক এব শ্রীগৌরাবতারতত্বজ্ঞপক শ্লোক ঢুইটী উল্লেখ্য। 
এই দুইটী শ্লোকেই শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চার গম্ভীর ভাব অভিব্যক্ত হই- 
স্লাছে। শ্রীপাদ শ্বরূপের প্রকাশিত শ্রীগৌরতত্ব-নির্দেণস্ৃচক সৃবিখ্যাত 
পদ্যটী গৌরভক্ত॥ণের নিত্যবন্দনা স্তোত্র। উহা! আীবাধকৃষ্ণের প্রেম- 
বিলাসবিবর্তের শৃক্ষমতম তত্ব । জ্রীল কবিরাজ গোম্বামী তদীয় চরিতামততে 
ক্র পদ্যটী উদ্ধত করিয়াছেন । তরৃঘথা *_ 

রাধাকৃষ্*-প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরম্মা 

দেকাত্মনাবপি ভূবিপুরা দেহতেদং গতৌ তৌ 

চৈতন্তাখ্যৎ প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞচক্যমাপ্তমূ 

রাধাভাবছ্যতি হুবলিতং নৌমি কৃষ্থন্বরূপমৃ। 

এই পদ্যের গম্তীর ভাব পরিস্কুট করা সহজ নহে। কৃপাময় পাঠক- 

গণ ভ্ীচ'রভামৃতে ইহার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছেন। এই পদ্যটী গৌড়ীয় 


শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীচরিতামৃত। ২৬১ 


বৈষ্বগণের অতীব আদরের :ধন। পুরাণাদি পাঠের পূর্ববক্ষণে বৈষ্ণব 
পাঠকগণ শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনায় শ্রীপাদ স্বরূপের রচিত এই বন্দনাটা এখনও 
অতীব ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ স্বরূপ এই পদ্যে প্রকাশ 
করিলেন, যিনি "রসো বৈ সঃ" তিনিই শ্্রীরাধাকৃষ্ণ, তিনিই রসরাজ রসিক- 
শেখর শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা যে লীলারমের মহাভাগ্ডার 
এই বস্তনির্দেশ পদ্যেই তাহা স্থচিত হইয়াছে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের অনেক প্রকার হেতু-নির্দেশ হইয়াছে। বহি- 
রঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভেদে এই হেতু দ্বিবিধ। রসতত্বের শিক্ষার শ্রীপাদ 
দামোদর মহাপ্রভুর অবতারত্বের গৃঢ় গভীর গুহতম অন্তরঙ্গ কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন । শ্রীরাধাপ্রেমের রসাস্বাদনই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য 
বীজ। কেবল একমাত্র শ্রীপাদ স্বরূপদাযোদরই এই নিগুঢ় হেতু জগতে 
প্রকশশ করেন, যথা শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বৃতে ৪ 
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। 
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥ 
অতি গুঢ হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার । 
দামোদর-স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার ॥ 
স্বরূপ গোপাঞ্জি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ | 
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ 
্রীপাদ স্বরূপই জগতে প্রথমতঃ প্রকাশিত করিলেন শ্শ্রীগৌরাঙ্গ 
একাধারে রাধাকৃষ্চ। প্র যে গৌরদেহে কষিত কাঞ্চনছ্যুতি দেখিতেছ 
উহা! শ্রীমতী রাধিকারই শ্রীঅঙ্গের ছ্যুতি। কেবল দ্যুতি নয়, প্রভু আমার 
মহাভাবস্বরূপিনীর মহাঁভাবে বিভাবিত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে £-- 
রাধিকার ভাব মুর্তি প্রভুর অন্তর । 
সেই ভাবে সুখ ছুঃখ উঠে নিরস্তর ॥ 
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ । 
ভ্রমময় চেষ্টা সদ প্রলাপময় বাদ ॥ 
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 
সেই ভাবে মন্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥ 


২৬২ প্রীত্বরপদামোদর । 


শ্বরূপ তাহার কড়চার প্রথম শ্লোকেই তদীয় প্রত্যক্ষ দৃ্ট তত্ব জগৎ, 
সমক্ষে অভিব্যক্ত করিস্কা বলিলেন, *স্রীগৌরাঙ্গে ভাব ও ছ্যুতিরূপে শ্রীমতী 
প্রকটিতা হইয়াছেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর এই 
রাধাভাবের প্রতক্ষ্য সাক্ষী । ইহারা দুইজন শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী শ্রীমতীর 
পার্বস্থা বিশাখা ও ললিতার স্তায় অনুক্ষণ মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়া তাহার 
বিরহ-বেদনার প্রশমন করিতেন। (১২) অতি অন্তরঙ্গ স্বরূপদামোদর 
শ্ীগৌরাক্গপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার নিগুঢ কারণ ভক্তজন সমক্ষে প্রকাশ 





(১২) জচৈতন্ভচরিতামৃতের বহস্থানে ইহার উল্লেখ আছে ষথ! 
রাত্রে প্রলাপ করে ন্বরূপের কঠে ধরি। 
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উধারি। আদির চতুর্থে। 
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লঞ1। 
আপন মনের বাত| কহে উধারিয়।। অভ্তোর চতুর্দশে। 


এত কি গোরহরি দুইজনের ক ধরি 
কহে শুন স্বরূপ রামরায়। 
কাহ। কারে? কীহ1! যাও কাহ। গেলে কৃফ পা€ 


দেহে মোরে কহ সে উপার॥ 
এইমত গৌরহরি প্রতি রাত্রিদিনে। 
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥ 
মেই ছুই জন লহ প্রভুর করে আন্বামন। 
স্বরূপ গায়, রায় করে গ্রেক পঠন। অন্তর পঞ্চদশে। 
একদিকে ভাবানুষায়ী গ্রোক প1ঠ করাই শ্রী্াম রায়ের কাব্য ছিঞজ। অপরদিকে 
সুকঠ দামোদর-্বর্ূপ সুধামধূর নঙ্গীতে 'মুত্তিমান ব্রজরনের হষ্টি করিয়া মহাপ্রভুর 
বিরহতাপের অপনোদন করিতেন, ষখ অন্তোর চতুর্দশে £-_ 
স্বরূপ গোঁসাঞ্ী করে কৃষ্ণলীল! গান। 
ছুইন্ুনে কৈল1 কছু প্রভুর বাহাজ্ঞান॥ 
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিল!। 
ও রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিল! ॥ 
শ্রীচেতস্কভাগবতকারও লিখিয়াছেন £__ | 
ভাগবত পাঠ গদাধরের বিষয় । 
দামোদর-্থরূপের কাঁন্তন আশম় ॥ 


পাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীচরিতামূত। ২৬৩ 


করিয়া বলিলেন £-- 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিম। কীঘৃশোবানয়ৈ৭। 
স্বাদ্যোযেন। হত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ 
সৌধ্যং চাস্তা মদ্নুভবতঃ কীদৃশোঃ বেতিলোড। 
ত্ংভাবাট্যো সম্জনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীনদুঃ | 
অর্থাৎ ভ্রীরাধার প্রণয্ন-মহিম! কীরৃশ এবং ইনি আমার যে মধুরিমা 
আস্বাদন করেন, আমার সেই মধুরিমাই বা কীদূশ এবং আমাকে অনুভব 
করিয়া ইনি যে সুখাতিশয় প্রাপ্ত হয়েন সেই সুখাতিশয়ই বা 
কীদশ"-_এই তিন বিষয়ের অনুভব-লালনায় রসি+খেখর রসরাজেন্দু শচীর 
গর্ভরূপ ছুগ্ধসিস্ৃতে আবিভতি হইয়াছেন । 
পরমকারুণিক শীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্চরিভামৃতে এই 





একেশ্বর দামোদর-স্বন্ধপ গ| গার ॥ 
বিহ্বল হইয়। নাচে গৌরাঙ্গ রায় | 
ধীঁ ্ এ ও 
দামোদর স্থরূপের উচ্চ সংকীর্ন। 
শুনিলে ন] থাকে বাহ পড়ে নেইক্ষণ ॥ 
পথ চলিতেও প্রভু দামোদর গানে । 
নাচেন বিহরঙ্ধ হৈয়! পথ নহি মানে ॥ 
একেখর দামোদর কীর্তন +*্রন। 
প্রভুবেও বনে টানে পড়িতে ধরেন ॥ 
দামে।দর ম্বরূপের স্তায় মহ!প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ আর কেহ নহেন। পৃজ্যপান্ব 
'জবচৈতগ্যভাগবতকার বলেন £-- 

সন্ন্যাসী পার্ধদ যত মহাপ্রভুর হন্ন।: 
দামোদর স্বরপের সমান কেহ নয় ॥ 

সং সং চি ও 
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুঝ। 
সন্যানি পাষদে এই ছুই অধকরী। 
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন । 

প্রভুর মন্যানে করেন দের গ্রহণ ॥ 


ঞ 


২৩৪ ভ্রীস্বরূপদামোদর । 


দুইটা শ্লোক স্বরূপের কড়চা হইতে উদ্ধৃত করিয়! পরিস্ফুটরূপে শ্লোকঘয়ের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শেষের শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি ্ীকৃষ্তত্ব ও 
রাধাতত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতেই জানা যায় 
রসম্বরূপ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতুকে রসরাজরূপে দর্শন 
করিতেন। তদীয় কড়চা গ্রন্থও যে রসের সুধামধুর প্রবাহে সর্বত্রই 
উচ্ছ সিত, শ্রীচৈত্ন্যচরিতামূত পাঠ করিয়া সহজেই তাহার উপলদ্ধি হয়। 
কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের উক্ত শ্লোকের ভাব 
; বিবৃতি করিতে করিতে লিখিয়াছেন £_ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য গোসাঞ্জি ব্রজেন্্ কুমার । 
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ শৃঙগার ॥ 
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার । 
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ 
শ্রীকষ্চৈতন্য গোসাঞ্চি রসের সদন । 
অশেষ বিশেষ কৈল রস আস্বাদন ॥ আদির চতুর্থে 
দাবার অন্যত্র 
কিন্বা। প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ । 
তার শক্তি তার সহ হয় একরপ ॥ 
সঁ রস সং ্ 
কৃষ্ণের বিচার এক আহছধে অস্তরে। 
পূর্ণানন্দ পুর্ণরস রূপ কহে মোরে ॥ 
ইহাতেও সেই রস্তত্বেরই কথা অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল রায় 
রামানন্দ যখন শ্্রীগৌরাঙ্গের প্র$ৃত স্বরূপ-সন্দর্শন করিলেন, তখন তিনি 
এক অদ্ভুত অলৌকিক রস্রাজ মুর্তি সন্দর্শন করিয়া মুচ্ছিত হইলেন। 
শীপাদ স্বরূপ ও গ্রীল, রামানন্দ এই ছুই পাধদ প্রতুর একান্ত অন্তর । 
ইহারা উভয়েই শ্রীগৌরাহুন্দরকে "্রসো বৈ সঃ" বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা গ্রন্থখানি যে শ্রীগৌরাক্গ লীলার স্ুধাময় 
' ব্রসতত্বে পরিসিক্ত, গ্রস্থখানি পাঠেই তাহা জানা যায়। প্রধানতঃ কোন 


শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীচরিতামৃত। ২৬৫ 


কোন্‌ গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীটচতন্থচরিতামৃতের কোন্‌ কোন্‌ অংশে বিরচিত 
হইয়াছে, শ্রীগ্রন্থকার বহু স্থানে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। 
শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন £-_ 

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। 

মুখ্য মুখ্য লীলামুত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥ 

সেই অনুসারে লিখি লীলাস্ত্রগণ। 

বিস্তারি বলিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ 
প্রভুর কৃপায় মুরারি কড়চা এখন প্রকাশিত । কিন্তু হায় “ম্বরূপের কড়চ1” 
কোথায়! শ্রীল কবিরাজ কোন্‌ লীলা কোন্‌ কড়চা হইতে সংগৃহীত 
করিয়াছেন, তাহাও তাহার গ্রন্থে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে । যথা £__ 

আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত । 

হবত্ররূপে মুরারিগ্প্ত করিল! গ্রথিত ॥ 

প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ-দামোদর । 

হৃত্র করি রাখিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ 
শ্রীচৈতন্চরিতামৃতের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে আদিলীলা বিস্তৃতরূপে 
বর্ণিত হয় নাই। কেবল স্বত্রমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে । এরূপ কেন হইল, 
তাহ1 সহজেই বুঝী যাইতে পারে। শ্রীল কবিরাজ দেখিলেন পুজ্যপা 
কীমদবুন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় গুপ্ত মহাশয়েয় কড়চার সুত্র শ্রীচৈতন্যৎ 
ভাগবতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। এমন কি স্থানে স্থানে উহার 
বিশুদ্ধানুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাৎ আদিলীলার শ্ত্রনিবহের 
বিস্তুতির আর প্রয়োজন কি? শ্রীচৈতন্তভাগবতে প্রভুর বিপ্রলভ্তরসময়ী 
সুধামধুরা গভ্ভীরালীলার ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু শ্রীচৈততন্তচরিতামতে এই 
লীলা যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্তভাগবতে সেরূপ প্রণালী 
অবলম্িত হয় নাই। কেন হয় নাই, কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং তীঁহার কারণ 
লিখিয়াছেন তদ্যথা £-_ 

নিত্যানন্দ লীল! বর্ণনে হইল আবেশ। 

চৈতন্তের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ 


স ০ সং ০ 


২৬৬ ভ্ীন্বরপদামোদর | 


আর যত বৃন্াবনবাসী ভক্তগণ। 

শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন ॥ 

মোরে আজ্ঞ! করিলা সবে করুণ! করিয়া। 

তা সবার আজ্ঞায় লিখি নির্লজ্জ হৈঞা ॥ 

নং এ ্ঁ সং 

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্থ করি ধ্যান। 

তার আজ্ঞা লঞ্া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 

চৈতন্ট লীলাতে ব্যাম বৃন্দাবন দাম। 

তার কপা বিনে কিছু না হয় প্রকাশ ॥ 

মুখ নীচ ক্ষুদ্র মুঞ্ বিষয়লালম। 

বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥ 

শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল। 

যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাস্থিত সকল ॥ | 
কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তভাগবতের অনভিব্যক্ত লীলা সবিস্তা ররূপে 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্বচরিত্রহ্ুলভ দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন । 
ফলতঃ শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীম্দূ দাস গোম্বামীর কড়চাই এই 
লীলা বর্ণনে তাহার প্রধানতম অবলম্বন । শেষ লীলায় শ্রীপাদ স্বরূপই 
মহাপ্রভুর নিত্যসহচর ছিলেন। স্বরূপ সতত মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে 
'ব্চিরণ করিতেন যথ। শ্রীচৈতগ্ভাগবতে ৫. 

দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী। 

সন্যাসি পার্ধদে এই দুই অধিকারী ॥ 

নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন। 

প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥ 

অহনিশ গৌরচন্দ্র সন্কীর্তন রঙ্গে । 

বিহরেন দামোদর স্বরূপের সঙ্গে ॥ 

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পধ্যটনে। 

দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে ॥ 

শ্রীচৈতন্তভাগব্ত ॥ 


আীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীচরিতামূত | ২৬৭ 


্ীতীমহা প্রভুর প্রিয়তম নিত্যসহচর স্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কড়চা, 
শ্ীমদ্‌ রঘুনাথ দাম গোস্বামীর কড়চা ও তীয় স্্ীমুখের উপদেশামৃত 
প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়াই যে শ্রীল কবিরাজ শেষ-লীলা বর্ণন করিয়া- 
ছেন তাহার গ্রন্থেই তাহ প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদূ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্বীয় মুখে 
গৌর-লীলা কাহিনী শ্রবণ করিয়ছিলেন। দাস গোস্বামী শ্রীপাদ তর্ধ- 
পের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুর শেষ লীলার 
নিগুঢ় মর্খব ইহাকে অবগত করাইয্বাছিলেন। দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে 
সেই গম্ভীর লীলা! শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কবিরাজ উহাব বর্ণন করেন, 
যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে £_ 
চৈতন্য লীলা রত্রসার, স্বরূপের ভাতার, 
তিহ খুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। 
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্ত(রিল, 
ভক্তগণ দ্রিল এই ভেটে ॥ 
মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

অন্ত্য লীলাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্তচর্িতামৃতের এক 
প্রধান বিশিষ্টতা। এই লীলা প্রেমরাজ্যেব দুরবগাহ মহাতাবের মহো- 
চ্ছাস। ইহ অতীব দুর্বে।ধ্য। ভাবায় ইহার অভিব্যক্তি আদৌ অসম্ভব | 
কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিধ।ছেন ৫-- 

প্রভুর খিহোন্মাদ ভাব গম্ভীর । 

বুঝিতে ন! পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥ 

বুঝিতে না পান্বি যাহা বনিতে কে পারে। 

সেই বুঝি, বর্ণে” চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ 
এই ছূর্গম ঢুরবগাহ লীলা-সাঞজাছে) ভ্রীপাদ ম্বরূপ ও শ্রীমদূ রদৃনাথ 
গোস্বামী কবিরাজ শ্রীকৃঞ্দামে? পথ-প্রপর্শক। কেন না, অন্ান্ত কড়চা 
গ্রস্থে এই লীলার বিষয় আলোচিত হয় নাই। কেবল শ্রীপাদ স্ব্ূপ 
ও শ্রীমদ্‌ রঘূনাথ দাম গোস্বামীর কড়চাতেই এই ভাব-গমীর মহালীল! 
জগতে প্রকাশ পাইয়াছেন। অন্তান্ত কড়চ!-কর্তার৷ তখন দূর দেশে 


২৬৮ শ্রীন্বরপদামোদর। 


ছিলেন, তাহাদের কড়চাতে এই লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যথা শ্রীচরি- 
তাম্বতে-_ 
স্বরূপ গোসাঞ্জি আর রঘুনাথ দাম। 
এই দুইয়ের কড়চাতে এ লীলা! প্রকাশ ॥' 
সেই কালে এই ছুই রহে প্রভূ পাশে । 
আর সব কড়চা-কর্ত। রহে দূর দেশে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে অনুভাবি এই ছুই জন। 
সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা গ্রন্থন ॥ 
স্বরূপ সুত্র কর্তা, রঘূনাথ বৃত্তিকার। 
তাহার বাহুল্যে বর্ণি পঞ্জি টাক] ব্যবহার ॥ 
শেষ লীল! বর্ণনে শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর 
প্রধানতম অবলম্বন । তিনি অন্াত্রও লিখিয়াছেন ৫ 
স্বরূপ গোসাঞীর মত রঘুনাথ জানে যত 
তাহা লিখি নাহি মোর দায়। 
শ্রীচৈতন্তমূতের অন্ত্যলীলায় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের অস্তে লিখিত হইয়াছে ;-- 
প্রলাপ সহিতে এই উন্মাদ বর্ণন। 
স্বরূপ গৌসাঞ্ী ইহ] করিঘ়াছেন বর্ণন ॥ 
এই শ্ত্রীগ্রন্থে শ্রীমভাগবত, কৃষ্ণকর্ণামৃত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক প্রভৃতির 
প্লোকও তাহার বঙ্গানুবাদই প্রলাপ বর্ণনে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু 
নিয় লিখিত গ্লোকটী মূল কড়চার শ্লোক বলিয়াই অনুমিত হয় যথা £-. 
প্রাপ্তপ্রণস্টাচ্যুতবিত্ত আত্ম! 
যযৌ বিষাদৌজ ঝিত দেহগেহঃ 
গৃহীত কাপালিকধন্্রকে! মে 
বৃন্দাবনং সেব্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ | 
অস্ত্য ১৪ পরিচ্ছেদ । 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পদে ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন যথা £₹- 
প্রাপ্ত রত্ব হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়। 
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল। 


শ্রীপাদ শ্বরূপের কড়চা ও শ্রীচরিতানৃত। 


রায় স্বরূপের কে ধরি, কহে “হাহা হরি হরি” 


ধৈর্ধ্য গেল হইল চপল ॥ 
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী । 

যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধশ্ম 
যোগী হইয়! হইল ভিখারী ॥ 

কৃষ্ণ লীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুগুল 
গড়িয়াছ শুক কারিকর। 

সেই কুগডল কাণে পড়ি, তৃষ্ণ লাউ থালি ধরি 
আশা ঝুলি কান্দের উপর ॥ 

চিন্তা কাথা! উড়ি গায়, - ধুলী বিভূতি মলিন গায় 
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর। 

উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনী মাথে 
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 

৩ সং স রং 

দ্শেক্তিয় শিষ্য করি মৃহা বাউল নাম ধরি 
শিষ্য লঞ্া1 করিল গমন । 

মোর দেহ স্বপদন বিষয়-ভোগ মহাধন 
সব ছাড়ি গেল বুন্দাবন ॥ 

বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম 
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে । 

তার ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাসন 
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে। 

কৃষ্ণ গুণ রূপরস গন্ধ শব পরশ 
সে সুধা আম্বাদে গোপীগণ। 

তা সভার গ্রাম শেষ আনে পঞ্েক্দ্রিয় শিষ্য 
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ 

শুন্য কু মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাম কৃষ্ণ ধ্যানে 
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ। 


২৬৯ 


২৭৩ আস্বরপদামোদর । 


কৃষ্ণ আত্ম! গিরগুন সাক্ষাৎ দেখিতে মন 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ 
মন কৃষ্ণ বিয়োগী হুঃখে মন হল যোগী 
সে বিয়োগে দশদশ। হয় । 
দে দশায় ব্যাকুল হএ মন গেল পলাইয় 
শৃন্ মোর শরীর আলয় ॥ 
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশদশ] হয়। 
সেই দশদশা হয় প্রভুর উদয় ॥ 
এই পদের অর্থ অতি হৃগস্তীর। কাপালিক ধর্ম তত্ব সাক্ষাঙক' 
জন্য কঠোর বৈরাগ্য, উৎ্কট ব্যাকুলতা' ও তীব্রযোগের অনুষ্ঠান * 
লক্ষিত হয়। কাপালিকের বহ চিহ!দির স্থলে এখানে ব্রজরসের € 
ভূষণে অতি চমত্কার রূপক কল্পনা কর! হইয়াছে। শ্রীল চণ্ডঁ 
লিখিয়াছেন 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না চলে নয়ন তারা৷ 
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমন যোগিনী পার।॥ 
অন্তত্রও এই ভাবের একটী পদ অ।ছে যথ। £-- 
বধুর লাগিয়া যোগিনী হইব 
কুগুল পড়িব কাণে। | 
এইরূপ মহাভাবের ব্যাকুলত1 আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্গীর্ণ ভা 
পরিস্কুট করা অসম্ভব । | 
কড়চার শ্লোকের স্তায় আরও একটী শ্লোক-মধ্য নীলায় দ্বিতীয় প! 
চ্ছেদে প্রলাপ-ত্র-বর্ণনে দৃষ্ট হয় যথ] ?__ ৰ 
প্রীকৃষ্রূপাদি নিষেবণং বিনা 
ব্যথানি মেহুহান্য খিলেক্িয়াণ্যলমূ। 
পাধাণ-শুফেন্ধন-ভারকান্)হো, 
বিভন্ম্মি বা তানি কথ হতত্রপঃ ॥ ৩। 


জীপাদ স্বরূপের কড়চা ও স্ীচরিতামৃত | ২৭৯, 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :__ 


বংশীগানামৃতধাম, লাবণ/মৃত-জন্মস্থান, 
যেনা দেখে সে টাদবয়ান। 
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ, 


সে নয়ন রহে কি-কারণ ॥ 
সখি হে। শুন মোর হতবিধি বল। 
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্জিয়গণ, 
কৃষ্ণ-বিন্ন সকল বিফল ॥ 
কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমুতের তরঙ্গিণী, 
তার প্রবেশ নাহি যে-শ্রবণে । 
কাণাকড়ি-ছিদ্র-সম, জানহ সেই শ্রবণে, 
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ 
স্বগম্দ-নীলোৎ্পল, মিলনে যে পরিমল, 
যেই হরে তার গর্ব-মান। 
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ, 
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান। 
কৃষ্ণের অধরামৃত, কুষ্ণগুণ-চরিত, 
হধাসার-স্বাহু-বিনিন্দন। 
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না! মৈল কেনে, 
সে রসনা ভেকজিহ্বা-সম ॥ 
কুষ্*-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, 
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি। 
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার, 
সেই বপু লৌহসম জানি ॥ 
ক্্ীপাদ স্বরূপের সমগ্র কড়চা গ্রশ্থথানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়াই 
'আমাদের বিশ্বাস, এবং উহ্‌! হত্রাকারে বর্ণিত। শ্রীল কবিরাজ প্রলাপে 
টিক শ্রোকগুলির পদ্যে যে ব্যাধ্যা করিয়াছেন আমাদের বোধহয় মূল 
শ্বোক অপেক্ষাও উহা! অধিকতর উচ্ছাসময়ী, অধিকতর প্রশান্ত গভীর ও 


ই্ণহ জীস্বরপদামোদর । 


অধিকতর মর্ম্র্পর্শিনী হইয়াছে । শ্রীচরিতাম্বতের প্রলাপের পদ্যগুলি 
প্রেমিকতক্তের পক্ষে প্রকৃতই হৃৎকর্ণের রসায়ন । শ্রীমন্মহাপ্রত শ্রীপাদ 
স্বরূপকে ব্রজরসের শ্লোক পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিতেন 
“কর্ণ তৃষ্ণয় মরে, পড় রসায়ন, শুনি ।” 
শ্রীল কবিরাজ প্রকৃতই বসময় গোলকের কবিরাজ? তাহার গ্রথিত 
এক একটা প্রলাপ-পদ ভাব-সাগরের কোটী কোটা মহাতরঙ্গের লীলাস্থলী ৷ 
আমি অতি অধম কিন্ত প্রলাপ পদপাঠে এ অধমের মলিন প্রাণও আকুল 
এবং উদ্দাস হুইয়া উঠে। ভব্ভূতির অমন উচ্ছবাসময়ী কবিতা পড়িয়াছি, 
মহানাটকের উচ্ছবাসময় পদগুলিও আম্বাদন করিয়াছি, চণ্তীদাসের বিরহ- 
কবিতায় মৃদু কাকলীর করুণরবও এ কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত শ্রীণ 
কবিরাজের বিরহোন্মাদের পদহধালহরী-পাঠে বিরহের তীব্র ব্যাকুলভাবে 
জদয়ুক্ষেত্রকে যেরূপ উদ্বেলিত করিয়৷ তুলে, কি জানি কি এক উন্মাদিনশী 
শক্তির প্রভাবে চিত্রবুত্তিকে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যেরূপ আকুল করিয়া দেখ 
এমন ভাব আর কিছুতেই অনুভূত হয় নাই। এই শুনুন একটী পদ ৮_ 
এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে | 
প্রাপ্ত পায় চিন্তন নাযায়। 
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন 
কারে পুছ, কে কহে উপায় ॥ 
কাহ। করে! কীহা যাও কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ 
কষ্বিনু প্রাণ মোর যায় ॥ 
হাহ! কন্ছ প্রাণধন হাহা পছ্যলোচন 
হাহ] দিব্য সদৃপ্তণ নাগর। * 
হাহা শ্টামহুন্দর হাহা গীতান্বর ধর 
হাহ] রাসবিলাম সাগর ॥ 
কীহা গেলে তোম। পাই, তুমি কহ তাহা যাই 
এত কহি চলিল! ধাইয়! । 
স্ব্ূপ উঠি.কোলে করি প্রভুরে আনিলা ধরি 
নিজ স্থানে বসাইল লৈম্া ॥ 
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শুনুন, যথ। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে £__ 
রামানন্দের গলাধরি করে প্রলাপন। 
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সথীজন ॥ 
পুর্ব্বে যেন বিশখাকে রাধিক1 পুঁছিল। 
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল ॥ 
থা ললিত মাধবে (৩1২৫) 
কু নন্দকুলচক্অমা ক শিখিচন্দ্িকালক্কৃতিঃ 
ক ম্সমুরলীরব কু নু সুবেন্দ্রনীলছ্যাতিঃ 
রু রামরমতাগুবী কু সখিজীবরক্ষৌষবি 
নিধিন্মম সুচত্তমঃ ক্ষ বত হস্ত হ] ধিগ্বিথিম্‌ 
সথি নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায ? সেই শিখিচন্রিকভ্রধ্ণ কোথায়? মন্রমুর্লী- 
শুঁনিকর শ্রীকৃষ্ণ কোথায়) সে ইজুনীলমনিদ্যুতি কোথায় ! সেই রাসরপ- “ 
তাওবা কোথায়? সখি.আমার প্রাণরক্ষার।মহোৌষধি; কোথায়? হায় এখন 
মার সেই হুঙ্গন্তম কোথাক় ? হায়, হার? আমার এমন প্রিয়তম 
খ্রাণেশ্ধদের সহিত যে আমার বিধুক্ত করিল, সেই বিধিকে শতবার ধিকৃ। 
শ্রীরাধাপ্রেম মহিমার কি পুর্ণ আস্বাদন! কেমন তীব্র ব্যাকুলতা! 
ছা ও আলোক রেখার স্তায় বাহাজগতের সহিত শ্রীকৃষ্ধময় জগতের" 
কেমন শ্ৃক্ষ্ম মেশামেশি ! আবার এই অর্ধ বাহা দশ] হইতেই সহসা যখন 
প্রান অন্তদরশীর ভাব উপস্থিত হয়, তখনই প্রভু অচেতন হইয্বা পড়েন। 
হার মুখে কথা নাই, নাকে শ্বাম নাই, নয়নে পলক নাই, নেত্র উত্তান, 
তারকা স্থির । তিনি নিষ্পন্দ, নিঃশব্দ, লীলানুধ্যানে পুথ নিমগ্ন । 
একদিব্স চটক পর্বত দেখিয়া সহসা প্রভুর গোবদ্ধীন বলিয়া ভ্রম হইল, 
তিনি অমনি ভ্রীভাগবতের 
হন্তাযমদ্দেরবল! হরিদাবর্ধ্যঃ 
এই পদ্য পাঠ করিতে করিতে পর্্মতাভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন! 
তক্তগণ ইদানীং প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত সতত সতর্ক থাকিতেন, চারি- 
দিকে “ফুকার" পড়িল,__ প্রভু পর্ববতের দিকে নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইয়াছেন 
ভক্তগণ গিলে কিন্ত প্রভুর ফহিত দৌড়িতে পারেন এমন শক্তি কার?" 
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সুতরাং সকলেই অনেক পাছে পড়িয়া! রহিলেন, কিন্ত অতি অক্ষণেই” 
প্রভুর গতি স্তপ্তিত হইল, মহাভাবে তাহার শীদেহ একবারে অবশ হইয়া 
পড়িল, তিনি বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতে পড়িলেন, প্রতি ব্োমকুপে' 
কদম্থের স্তায় পুলক-কদন্ব দেখা দিল, ঘরে ও রক্তোদগমে তাহার 
প্রীতন্গ পরিসিক্ত হইয়া গেল। নয়নযুগল হইতে শ্রাবণের ধারার ত্ঠা' 
অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল। প্রভুর মুখে ৰাক্য নাই, কণে ঘর্ঘর শব হই- 
তেছে, ভ্রীঞঙ্গ একবারে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় গোবিন্দও 
ও স্বরূপ অনেক যত্বে প্রভৃকে সচেতন করিলেন। প্রভূ বাহ্‌ জ্ঞান পাইয়া 
বজিলেন, “একি হইল তোমরা একি করিলে, আমি গোবর্ধানের কন্দরায় | 
জ্ীঞ্ীরাধাকৃষ্ণের বুহঃকেলী দর্শন আখে' মগ্ন ছিলাম । হায় তে।মরা- 
আমায় বৃথ ছুখ দিতে এখানে আনিলে কেন? যথা প্রীচরিতাম্বতে £_ 
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা ছুঃখ দিতে। 
রা পাইয়া! কৃষ্ণের লীল। নাঁপাইল্লু দেখিতে ॥ 
ইহাই বলিয়া প্রভু অঝৌর নয়ন কীদিতে লাগিলেন । 
প্রিয় পাঠক, একবার এই করণাবিগ্রহের এই অবস্থার শ্রীনূর্তি ও 
প্রলাপ মনে ভাবুন দেখি। শ্রীল কবিরাজ আবেশে বিরহোন্ম্ত গৌরাঙ্গ- 
কপ-সন্দর্শন ন! করিলে কি এই চিত্র আ্াকিয়া তুলিতে পারিতেন? 
এই স্ুচিবণ সুনির্্ল এবং অলৌকিক (প্রেমোন্মা্ভাবময় গোলক- 
নুধার ত্বনীভূত চিত্রথানি এই মলিন ও কর্কশ হাতে এখন আর অধিকক্ষণ 
ধরিয়া দেখিতে ঝ| দেখাইতে সাহস পাইতেছি না। কি জানি কি করিতে 
কি করিয়া ফেলিব। প্রভুর কৃপানুমতি ও তক্তগণের আশীর্বাদ পাইলে 
প্লময়াস্তরে আবার এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার বাসন! রহিল। 
প্্ীচৈতগ্ঠ চরিতামৃত গ্রন্থের কথা৷ যাহা বলিতেছিলাম এক্ষণে তাহারই 
আর একটুকু বলিয়া উপসংহার করিতেছি। গ্রন্থধানি অশেষ পাণ্ডিত্য- 
াুুূপ বহুল শ্লোকরতে ইহার .কলোবর সমঙ্স, 
হী আভিত্রান শকুত্তল, অমরকোষ, আর্ি- 
হত উপপুরাণ। একাদশীতত্ব, 


কড়া (মুরারিকৃত ), কড়চা নিন দি কড়চা (ন্বরূপ গোদ্যািশ, 
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কৃত ), কড়চা (রঘুনাথদাস গোস্বামি কৃত ), কাব্যপ্রকাশ, কিরাতার্জুনীয়, 
কষ্খকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, গোপীপ্রেমামূত, গোবিন্দলীলামৃত, গৌতমীয় 
॥ তন্ত্র, ( বৃহত্ ও লঘু), চৈতন্য চন্দোদয়, চৈতন্য ভাগবত, জগন্নাথ বল্পন্ভ 
নাটক, দানকেলী কৌমুদী, নাটকচন্র্রিকা, নামকৌমুদী, নারদীয় পুরাণ 
প্র লঘৃ ও বৃহৎ ) নৃসিংহপুরাণ, নৈষধ, স্তায়, পঞ্চদশী, পদ্ঘপুরাণ, পদ্মাবলী, 
প্ররাণিনি, বিদগ্ধমাধব, বিশ্বপ্রকাশ, বিস্ুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্গ 
ুংহিতা, ব্রহ্ধাগুপুরাগ, ভক্তিরসামৃতপিন্ধু, ভগবদগীতা, ভাগবতসন্দর্ত, 
াবার্থদীপিকা, মনু, মহাভারত, যামুনাচাধধ্যস্তব, রঘৃবংশ, ললিতমাধব, 
াক্করভাষ্য, বট সন্দর্ভ, স্তবমালা (রূপ ও রঘুনাথাকত ), সামুদ্রিক, সাহিত্য- 
দর্পণ, হরিভক্তিবিলাস ও হরিভক্ত স্থধোদর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে 
সারগর্ভ বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু এসমস্ত এই গ্রন্থের বহিরক্ 
ঠগৌরব [/ ভক্তি প্রেম ও ভগবন্থাধুর্যই এই গ্রন্থের প্রাণ, শ্রীগৌরান্গই 
ইহার আত্মা ॥ 
সৃত্রঝ়।ৎ এই শ্রীগ্রন্থথানি প্রোমক ভক্তের নিত্য আম্বাদ্য, গৌটীয় 
॥:বস্ধববৃন্দের পরমারাধ্য | স্পর্ধার সহিত বল! যাইতে পারে,ধর্মের উচ্চতম- 
তত্পূর্ণ এমন গ্রন্থ আর নাই। সবক ভগবান শ্রীগৌরচ্র এই শ্রীগ্রন্থে 
তই সমুধিত। ইহার প্রতি ছত্রই 'অম্ৃতবধী, প্রতি ছত্রই গোলকের 
নন্দ সুধাষ পরিপ্রতত। ইহার প্রত্যেক কথাই সুত্রববহুলতত্বনিবহে 
পুর্ণ, এবং প্রতেক উক্তিই আনন্দ তত্বের অক্ষয় উৎস । শ্রীল কবিরাজ 
/তন্য ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন £__ 
মনুষ্যে রচিত নারে এঁছে গ্রন্থ ধন্ট । 
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীঠৈতন্ ॥ 
আমরা তাহারই পদের অনুসরণ করিয়া বলিতেছি ₹_ 
মঞ্জষ্যে 5৮০৩ নারে শ্রছে গ্রন্থ ধন্য । 
শ্রীল কবিরাজ মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্ত ॥ 
ন্থের উপসংহারে স্বয়ং গ্রন্থকার মহাবিনীত ভাবে লিথিঝাছেন £__ 
“আমি লিখি” এহো মিথ্যা করি অভিমান । 
আমার শরীর কাঁষ্ট পুতলী-সমান ॥ 
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